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৩৮৬২ 
৩৯৯০ সার 
শেল সভা ও 


পক্রিকাটি খ্ুলোখেলায় প্রকাশের জন্য 


কেহময় বিশ্বাস 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা খানে এবৎ 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -_মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য স্বতপ্রবৃত্ত পেনসন প্রকল্প 


হালে এল আই সি প্রস্তুত ক'রেছে 
জীবন ধারা-যুবী আর মধাবয়স্ক বাক্তিরা 
নির্দিষ্ট সময়ের ওপরেও যাতে তাদের 
অবসরপ্রাপ্ত ভীবনের আয় বাড়িয়ে তুলতে 
পারেন সেইরকম একটি পেনসন প্রকল্প। 
এবার এল আই সি প্রস্তুত ক'রছে জীবন অক্ষয় 
৫০ বছর এবং ভার বেশী বয়স্ক বাক্তির জনায। 

ধারা চাকুরি ্ীখি. চাষী আর শ্রমিক কিনব 

ভ।ক্রারী. ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প. ব্যনসা অথবা 

বাণিঞ্জা এই সমস্ত পেশ!য় আছেন 
জীবন অক্ষয় 
তাদের জন) উপযুক্ত । 

সক্রিয় কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর 
প্রতোকের-ই প্রয়েন আথিক অবলদ্বন বিশেষত 
উন্নত দার্ধ আমর জন। জীবন অক্ষয় একক 
পেমেন্ট দ্বারা কেনা যায় এমন একটি বাংনরিক 
আয় (এ]ানুয়ি টি) যেট" 


€লাউউন্ত আাতিওলেভস সপোলেস্াতে ওআল্চ উভ্িক্যা 


এক আই সি-_জলগাণর বায় 


থেকে পুরোপুরি সমস্ত প্রয়োজন মেঢানা যায়। 
আকর্ষণীয় নিরাপদ আর নিয়মিত আয়ের জলা 
অবসর গ্রহণের সুবিধেগুলো যেমন প্রভিডেন্ট 
ফাণড আর গ্রা্য়িটি, ভীবন বীমা পলিসির 
ম্য/চিওরিটি প্রসীড জীবন অক্ষয-৩ 
আদর্শমূলক বিনিয়োগ কর! যায়। 

১০,০০০ টাক্ঠর একক প্রিমিয়াম থেকে 
ম।সিক পেনসন ১০০ টাক। আয় করা যায়। 
এছাড়াও, পেনসন পাওয়া ব।ঞ্চির মৃত্ু_ ঘটলে 
জি আই এস (এ্রস ইনসিওরেন্স সাম) তার সঙ্গে 
সর্বশেষ জীবন অক্ষয় বোনাস নমিনিকে 
দেওয়া হবে। রি 

বুড়ো বয়সটা যাতে আনন্দে আর নির্পন্ধাটে 
কাটে তার জনাই এই জীবন অক্ষয় প্রকঞ্জ 
বিস্তারিত বিবণের জনা নিকটস্থ 
এল আই সি-র শখা অফিস অথবা এজেন্টের 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন । 
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নব ও 


৯ _ ১৫ মার্চ ১৯৮৮ বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৭ 


প্রতি সংখ্যা ৪.৫০ টাকা 
বিমান মাসূল £ প্বর্থলে ২০ পয়সা, ভারতের অনাত্র ২৫ পয়সা 


এই সংখ্যায় 


রাজধানীর চিঠি/নয়া দিল্লি থেকে সুদীপ মজুমদার/৬ 
রাজা-রাজনীতির নেপথো/নিশীথ দে/৭ 

রাজো রাজ্ো/অরবিন্দ চত্র্বেদী/৬/ অদ্রমধুর, পথচলতি/৯ 
ধনীক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা না করলে রাজীব টিকতে পারবেন না 
রণজিৎ রায়/ ১০ 

রাজীব ইন্দিরা রাজনীতির উত্তরস্রি/বিমল নন্দী/ ১২ 
গৃহনীতিই বিপদ ঘটাতে পারে £ হীরেন মুখোপাধ্যায় 
সাক্ষাৎকার £ অরুণাভ দাস/ ১৬ 

বহির্বঙ্গে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের সমস্যা/নারায়ণ সেনগু্ত/১৭ 
কর বাড়লে ফাঁকিও বাড়বে/অমলেন্দু কৃপ্ড্ু/১৮ 
রতির১গবিলাসিনী দেবদা্সী/মুক্ল গৃহ/১৯ 

কাম্পুটিয়ায় আ২কর ভাট পৃনরুদ্ধারে ভারতীয়রা বাস্ত, 

সাধন মৃখোপাধ্ায়/২৫ 

বিচিত্র মানৃষ বিচিত্র পেশা/আবদূল জববার/২৭ 

বিতর্ক/২৯ 

দেবশ্রী রহস্য ঃ অনন্ত তদন্তের শেষ কোথায় 2/৩১ 

দূরদর্শন : দূরতৃ বাড়াচ্ছে আপনজনদের মধ্যে/স্সৌরেন মিত্র/৩৫ 
আপনার আবিচ্কার £ আমাদের যন্ত্রণা/উষা ভৌমিক/৩৭ 
“সামাজিক সম্পর্কের মধুর দিকগুঁলি নিশ্চয়ই নষ্ট হচ্ছে" 
প্রীতম দে চৌধুরী/৪0 

পরিবহন £ সৃন্দরবন/স্বপন বস/৪১ 

জেলার কথা/সৃমন গৃস্ত, শুভেন্দুকূমার ভৌমিক/৪৩ 

চন্দ্রপূরার উদ্বাস্তুরা বাস্তুচ্যুত হতে বসেছেন/গৌতম দাস/৪৪ 
ঠাকুরমার বুলি থেকে কি বেরিয়ে এল রূপকথার দেশ 2 

অরুণ আইন/ ৪৫ 

কৃষ্ঠ ছোঁয়াচে নয়, চাই সহানৃভূতি/সৌগত রায় বর্মন/৪৬ 
বিজ্ঞান £ সাম্প্রতিক ভাবনা/৪৯ 

বলৃহাটি গ্রামের গর্ব বিকাশ পাঁজি/অশোক সেন/৫০ 

সংসারের অভাব যাঁদের জলে নামিয়েছে/শিবরাম চক্রবর্তী/৫১ 
রেড ক্রস সেবা আর দুর্নীতির সহাবস্হান/পরিবর্তন নিউজ বূরো/৫২ 
বিভিন্ন কেন্দ্র হাল/নিজস্ব প্রতিনিধি/৪ 

রেড ক্রস সম্পাদকের মতে, ভালই চলছে/নিজস্ব প্রতিনিধি/৫৬ 
হাগুড়া রেড ক্রসের সেবার প্রয়োজন/নিজস্ব প্রতিনিধি/6৭ 
সবেদিয় সম্মেলনে রাজীব নেতৃত্বের সমালোচনা/নিরঞ্জন হালদার/৫৮ 
যতদিন বেঁচে থাকব কাজ করে যাব' £ কমলা মুখার্জি 
সাক্ষাৎকার £ রাহ্‌ল গোস্বামী/৫৯ 

বিনোদন/৬০ 

রূপোলি গল্প/৬৩/ যতকিঞ্চিং/৬৪ 


প্রচ্ছদ £ গৌতম দাশগুপ্ত 
সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 


প্রচলিত রীতিকে 
বয়কট করতে চাই 


দূরদর্শনের অন্যানা প্রস্গ বাদ 
দিয়ে শৃধু স্বশাসিত করা যায় কিনা 
এই নিয়ে যৃক্তি তর্ক। যে কারণে এই 
প্রস্গের জন্ম সেই বিষয়ে সকলে 
নিশ্চয় অবগত আছেন। সতাই কি 
এর মাধামে রাজোর কৃদ্টি, সংহতি, 
এঁতিহ্য রক্ষা হচ্ছেঃ নাকি তাকে 
জিইয়ে রেখে রাজনৈতিক 
পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। মনে হয়, এমন 


প্রচার না করা হলে এমন প্রশ্নের 
সম্মুখীন হতে হত না। এবং এ 
উদ্দেশ্যটিকে বজায় রাখার জন্য 
ভার্গিজ কমিশন ও আই জে এ-র 
রায়কে অবৈধভাবে উপেক্ষা করে 
স্বশাসিত প্রদ্তাব বানচাল করা 
হয়। উপেক্ষা দিয়েই প্রমাণ হয়, এই 
সম্পত্তি যাদের হাতে নাস্ত এটি 
তাদের ইচ্ছাধীন ঘন্ত্রমাত্র। সদ্য 
প্রমাণ মেলে _ দ্বিতীয় চ্যানেল 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাত্তার ও পাঁজা 
বাবুর ভাষণে, তারা ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে সম্পত্তি ভোগের নিদর্শন 
স্বরূপ স্বভাবসিঘ্ধ ভঙ্গিতে 
বিনোদনের আখড়ায় বিরোধী 
কথাবাতাঁ বলে বিস্ময় সৃষ্টি 
করেছেন। ঠিক এ দিনেই-একথাগৃলি 
না বললে বোধহয় নিয়মভন্গ হত! 
এমত অবস্হায় অযোগ্যতার খাতিরে 
অবশাই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিনিয়ে 
নেওয়া উচিত। এমনকি এর কর্ণধার 
তথ্যবাবু নিজেও জানেন না যার 
উদ্বোধন করতে গেছেন তার টার্গেট 
অডিয়েল্স কতটা। ক্ষমতা রাখতে 
লোক হাসানো মিথ্যে ধোঁয়া 
তৃললেন। 

এটা ঠিক যে আমরা ধার করা 
সভাতায় পুম্ট। তবে দূরদর্শন নিয়ে 
এটা কি ভাবতে পারি না যে, 
পৃথিবীর কোথাও এমন কৃরগচিপূর্ণ 
রাজনৈতিক ফয়দা তোলা হয় না। 
বাতিক্রম বি বি সি। সেখানে বিরোধী 
পক্ষ ও সরকার পক্ষ সমানভাবে 
বক্তব্য রাখতে পারে। তবে আমরা 
কোনটা অনুসরণ করব ৯ যেটা 
জ্রন্মলগ্ন থেকে পেয়ে চলেছি, সেটা 
নিশ্চয়ই নয়। আবার নিশ্চিন্ত হয়েই 
বা.কি করে বলব যে রাজ্য সরকার ; 
তারাও তো রাজনৈতিক দল। তবুও 
প্রচলিতরীতিকে বয়কট করতে চাই 
বলেই স্বশাসিত চাওয়া, এবং 
উপরোক্ত প্রস*গগুলি ব্যতিরেকেই। 
আর বিভিন্ন রাজ্োর এতিহাময় 
সংস্কৃতি রক্ষা, লালন এবং 
বিকাশের কাজ রাজ্যসরকারের 


0 
যমদূত শারদ 


প্রাচীনকালের আর্য খাষিরা কোলাহল থেকে বহুদূরে 
শান্ত সমাহিত পরিবেশে অবস্হান করেও তাঁরা সেদিন 
শব্দকে ব্রহা রূপে কম্পনা করেছিলেন। আজ যদি সেইসব 
আর্য খষিরা আমাদের খন্ডিত বঙ্গের নয়নমণি কলকাতায় 
একটি দিনের জন্য অবচ্হান করেন, তবে তাঁরা সেই পাঁচ 
হাজার বছরের প্রাচীন ধারণাকে মৃহ্র্তের মধ্যে পরিত্যাগ 
করে যন্ত্রণাকাতর কন্ঠে ঘোষণা করতেন - শব্দই হচ্ছে 
সাক্ষাৎ যমদূত। জোব চার্নকের এই কলকাতা শহরে কিছু 
বছর আগে পর্যন্তও হাসপাতালের সামনে হর্ন বাজান 
নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে হাসপাতালের সামনে শৃধু হর্ন 
নয়. উন্মত্ত স্বরে এয়ার হর্ন বাজান হয় এবং তাতে যদি 
হাসপাতালের শয্যায় শায়িত কোন মুমূর্ষু রোগীর জীবন 
'বিপন্ন হয়, তবুও এই সভ্য শহরের কান্ডজ্ঞান ফিরে আসবে 
না। ইদানীং পরিবেশ দূষণের পাশে শব্দদূষণ কথাটাও বেশ 
মুখরোচক হয়ে উঠলেও এই শব্দদৃষণ বন্ধ করার ব্যাপারে 
সরকার তৈমন কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানা নেই। 
আর পদক্ষেপ্প নেবেনই বাকেন, এতে তো আর মহামারি ঘটে 
না, মানৃষ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। শ্রবণশক্তি 


পক্ষেই পালন সম্ভব। এবং 
দেশজুড়ে সেখানে বিচ্ছন্নতাবাদের 
প্রবণতা সেখানে জাতীয় সংহতি 
রক্ষার স্বার্েও কেন্দ্রের উচিত 
রাজোর হাতে দ্বিতীয় চ্যানেলকে 
অর্পণ করা । শেষ কথা অনুষ্ঠানগৃলি 
যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃদ্টিভঙ্গিতে 
প্রচার হয় সেইজন্য অবশ্যই 


তা আরও নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে 
পড়ে। বিশেষত বিরোধী দল শাসিত 
রাজাগুলোতে তা ব্যাপকভাবে 
প্রকটিত হয়। 


| হারায়। আর ব্যাপারটা যখন তিলে তিলেই ঘটে থাকে, তখন 
সরকারের আর উৎসাহী হয়ে লাভ কি: কারণ এর জন্য তো 
আর কেন্দ্রের কাছে কয়েক কোটি টাকা দাবী করা যাবে না। 


হাবড়া, ২৪ পরগনা 


কিন্তু একটা সরকারের ব্যর্থতা 
যেমন আছে, তেমন তার সাফলযও 
আছে নিশ্চয়ই। অথচ আমরা 
বেতার ও দূরদর্শনে বামফুস্টের 
ব্যর্থতার কথাই ক্রমাগত শৃনে ও 
দেখে আসছি! কিন্তু সামান্যতম 
সাফল্যের কথাও প্রচারিত হয়নি। 
আর সংবাদ পরিবেশন ও “সমীক্ষা” 
(বেতার) ইত্যাদিতে নিরপেক্ষতার 
কোন বালাই নেই। এমতাবচ্হায় 
রাজাসরকার যদি হ্বিতীয় চ্যানেলের 
দাবি করেন, তা এক কথায় নস্যাৎ 
করা যায় না। 

তবে, দি তাঁরা তা পেতেন, 
তাহলেও নিরপেক্ষতা নিয়ে নিশ্চিত 
হওয়া যেত না। কেন না এতদিনে 
আমরা একটা কথা জেনে গেছি, 'ঘে 
যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'। 

এক্ষেত্রে স্বশাসনের প্রশ্ন 
উঠেছে। কিন্তু তাতেও নিশ্চিত 
হওয়া মায় না। কারণ স্বাধীনতার 


ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছে, সেখানে 
বেতার ও দৃরদর্শন স্বশাসিত হলে 
তার আরও বৃদ্ধি পাওয়ার 


সম্ভাবনাই বেশি। 


পরিবর্তন ৪ 


তাই বেতার ও দৃূরদর্শন 
স্বশাসিত না হলেও চলবে তবে 
এক্ষেত্রে সরকারকে এই 'গণমাধ্যম'- 
গুলোকে প্রকৃত অর্থেই গণ-মাধাম 
হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এবং 
তার পরিচালনায় কেন্দ্র ও রাজা 
সরকার উভয়েরই সমানাধিকার 
থাকতে হবে, তা যে দলের শাসনই 
হোক'না কেন। 

অশোককৃমার ভৌমিক 


বেহালা, কলকাতা-৬০ 


সত্যপ্রকাশের জন্যই 
স্বশাসিত হোক 


বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রীয় 
সরকারের হাতে থাকবে না 
স্বশাসিত হবে এ নিয়ে বিতর্ক থেমে 
নেই, ভবিষ্যতেও থামবে না। 
দূরদর্শন ও বেতার কেন্দ্র প্রচারের 
একটা মস্তবড় হাতিয়ার। সৃতরাং 
রাজাই বা সে সুযোগ থেকে বাদ যায় 
কেন। তারাও দাবি তুলল দ্বিতীয় 
চানেল তাদের হাতে তৃলে দিতে 
হবে। যে যতই বলুক যে, জনগণের 
মনোরজনের দিকে তাকিয়ে 
অনুষ্ঠানসূচী নিধারণ করা হবে, তা 
কিন্তু আদপে সম্ভব নয়। অন্তত 
রাজ্জনীতিবিদদের পক্ষে প্রচার ছাড়া 
একমৃহূর্ত থেমে থাকা সম্ভব নয়। 


এবং রাজ্য সরকার দিবতীয় 
চ্যানেলটি হাতে পেলেওএএকই 
করবে। তার প্রমাণ ত' ?র 
প্রকাশিত সংবাদপত্র। যে নে 
সর্বদাই দেখান হয় যে সবই আম দের 
ভাল। স্ৃতরাং সরকারের যে (গানও 


সংবাদপত্রের দিকে। যদিও তারাও 
পক্ষপাত দোষে দৃষ্ট। 

বর্তমানে অবশা সি পি আই 
(এম)-এর রাজা সম্পাদক সরোজ 
মৃখার্জি নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোন 
মন্তীর বিরুদ্ধে কি তার দ্তর 
সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সহযোগে 
জনসাধারণ অভিযোগ জানালে 
দলীয় মৃখপত্র 'গণশক্তি' তা প্টকাশ 
করবে। ওভাবে খোলা চিঠিতেই 
মন্ত্রীকে দিতে হবে অভিযোগের 
উত্তর। ঠিক এরকম দিল্লি দূরদর্শন 
'জনবাণী' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন 
মন্ত্রীকে জনসাধারণের প্রশ্নের 
সামনে হাজির করতেন। কিন্তু পুরো 
ক্ষমতাই ছিল তাদের কৃক্ষিগত 
অথাৎ কোন চিঠি ছাপা হবে 
সংবাদপত্রে এবং কোন প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া হবে 'জনবাণীতে'। 


সৃতরাং যে চিঠি ও প্রশন সরকারকে 
বিব্রত করতে পারে তা কখনই 
প্রকাশিত হবে না। এগুলো অবশ্য 
নিরপেক্ষ সাজার চেষ্টা মাত্র, কারণ 
আমরা জানি জনগণের অভিযোগ 
কখনও সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় 
না। 

সৃতরাং বেতার ও দূরদর্শন 
স্বশাসিত হোক। যাতে কর্তৃপক্ষ বুক 
ফুলিয়ে সত্যটা প্রকাশ করতে 
পারেন, সেটা রাজ্য অথবা কেন্দ্র যার 
বিরহছ্ধেই হোক। তাহলে 
পক্ষপাতিত্র অভিযোগ কেউই 
তুলতে পারবেন না। যদি মনে হয় 
স্বশাসিত হওয়ার পর বেতার ও 
দূরদর্শন উদ্রসাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় 
দিচ্ছে অথবা জনগণকে অশিক্ষার 
আঁধারে আরও বেশি করে নিমজ্জিত 
করছে, তাহলে তো কেন্দ্রীয় 


কোনটা লাভ সেটা সম্পূর্ণ 
আপেক্ষিক ব্যাপার । 


অমল চক্রবর্তী 
ড়া, হুগলী 


কীঃ 


কলকাতার দ্বিতীয় চ্যানেল চাল 
হওয়ায় রাজা সরকার ও কেন্দ্র 
সরকারের মধো পরিচালনক্ষমতা 
বন্টন নিয়ে মত বিরোধ হয়েছে। শুরু 
হয়েছে একে অপরের সমালোচনা । 
আর তাতেই ভাগ বসিয়েছেন 
আমার মত অনেকেই। রাজোর 
হাতে ক্ষমতা না দেওয়ায় 
পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ আজ 
কেন্দ্রের দিকে নিক্ষিপ্ত তা সমর্থন 
যোগ্য না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। 
কারণ রাজ্যের হাতে ক্ষমতা থাকলে 
সে অভিযোগ কেন্দ্র তুলতে পারে। 
রাজ্জা সরকারকে একেবারে ধোয়া 
তুলসিপাতা ভাবাও যে অসম্ভব। 
তাছাড়া নিরপেক্ষতার প্রতীক 
সংবাদপত্রকেই বা কজন নিরপেক্ষ 
বলে ভাবতে পারেন তাই ক্ষমতা 
যার কাছে, পরিচালন কমিটি যে তার 
প্রতিনিধি বলে সমালোচিত, সাদা 
বাংলায় তাকে দালাল বলা হবে, 
তাতে আর সন্দেহ কিঃ এ তো 
রাজনীতির পৃরনো চাল! 

তাছাড়া দর্শক শ্রোতাদের ভিন্ন 
ভিন্ন রুচিতে অভিযোগ উঠেছে 


প্রসঙ্গ ত্রিপুরা 


৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৭ _ & জানুয়ারি ১৯৬৮ সংখ্যাতে “প্রচ্ছদ কাহিনী” 


পুর 
সংবাদে 
বনাম নৃপেনবাবৃ" পড়ে অজান 
বাসিন্দা হয়েও এতদিন ধরে এই 


[টের হাওয়া, প্রচারে সবাই 


নাজ 
পরিকার সংবাদ প্রতিনিধিকে জানাই 


[মার অন্তরিক ধন্যবাদ । 
স্বপনকুমার শৃর 
গ্রাম ও পোঃ অরুদ্ধতীনগর:৬ 
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা 


বিভিম্ন দিক থেকে । যেমন অনেকেই 
অনেক অনুষ্ঠানকে শ্লীল-অশ্লীলের 
দাঁড়িপাল্লায় তুলে মুখিয়ে থাকা 
রাজনৈতিক নেতাদের জাবর কাটার 
সুযোগ দেন। অথচ শ্লীল-অশ্্রীল তো 
সম্পূর্ণ নিজের রুচির উপর। 
সেখানে কেন্দ্রসরকারের পরিচালনার 
খুঁত ধরে লাভ কী 
উদয়শকর কৃণ্ডু 
জলপাইগুড়ি 


প্রথাবহির্ভৃত শিক্ষার 
গুরুত্ব 
প্রথাবহির্ভীত শিক্ষা অনেকের 
চোখে অবহেলার বা অবক্তার হলেও 
এটি কিন্ত্ত একটি মহ ও গুরুত্বপূর্ণ 


প্রকল্প। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল |" 


বঞ্চিত অবহেলিত অপাক্তেয় ও 
দরিদ্বর ৯ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক 
বালক বালিকাদের বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে 
জীবনমুখী করে তোলা এবং সমাজ 
সচেতনতা বোধে উদ্বৃদ্ধ করা। 
এইসব বালক বালিকারা যাতে আত্ম 
নির্ভরশীল হতে পারে সেই জনোই 
এই শিক্ষার আবিভবি। প্রাথমিক 
শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলাও 
এই শিক্ষার অনীতম মূল লক্ষযা। 
সারা ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ 
প্রথাবহির্ভত শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। 
এখানকার পড়ুয়াদের মধো বালক 
ছাড়া বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র 
কেন্দ্রের বাবস্হা থাকায় গ্রামের দরিদ্র 
তথা লাজুক প্রকৃতির মেয়েরা 
লেখাপড়ার একটা বাড়তি সুযোগ 
পায়। যেসব মেয়েরা আদৌ স্কুলে 
যায়নি বা যেতে যেতে পথিমধ্যে 
পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়ে কিছুটা বয়স 
হওয়ার পর পরের বাড়িতে 'বি'-এর 


নিঃসত্কোচে পড়াশুনা করতে 
পারে। কেন না এই সময়ে ওরা 
প্রাথমিক স্কুলে যেতে দ্বিধা করলে 
বা অনুপযুক্ত হলেও অন্তত বাস্তব 


জ্ঞান আহরণের জনা এইসব 
শিক্ষাকেন্দে আসতে পারে । অতএব 
একথা স্বীকার করতেই হবে যে 
প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা গ্রাম ও শহরের 
প্রতিক্রিয়াশীল মেয়েদের শিক্ষাদানের 
বিশেষ সহায়ক। 

অনেকের ধারণা গ্রামের ন্যায় 
শহরেই শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি 
হওয়া উচিত নয়। তাঁরা মনে করেন 
শহরের মানুষ সবাই শিক্ষিত। 
সেখানে এই শিক্ষাকেন্দ্রের কোন 
আবশ্যকতা নেই। 

এই ধরনের চিন্তাধারা 
একেবারেই ভূল। কেন না 
শহরাঞ্চলে অগণিত ছেলেমেয়ে 
আছে যারা অশিক্ষিত, কলকারখানায় 
শ্রমিকের কাজ করে, চায়ের দোকানে 


কাপপ্রেট ধোয়, হোটেলের বয় 
হিসেবে খদ্দেরের সামনে খাবার 
এগিয়ে দেয়, মেয়েরা বাবৃদের ঘর 
মোছে। এইসব অশিক্ষিত দরিদ্র 
ছেলেমেয়েদের জনাই তো একদিন 
প্রথাবহির্ভৃত শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল। সারাদিন পরের কাজে 
(লিপ্ত থাকার পর মনিবপক্ষ থেকে ২ 
ঘণ্টার জন এদেরকে ছুটি দেওয়া 
উচিত শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্হিতির 

জন্য। 
তাহলে প্রতিদিন একটু একটু 
অধ্যায়নে এরা যোগ বিয়োগ গুন 
ভাগ শিখে নিতে পারে। তারপর 
জ্যামিতির প্রাথমিক স্তর ত্রিভূজ, 
চতুর্ভজ বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র 
সম্বন্ধে জানতে পারে, গ সাগুলসা 
গৃ. শতকরা, সদ. লাভ-লোকসান 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ক্তান লাভ করতে 
পারে (সিলেবাস)। মাতৃভাষাতে 
কাছে চিঠি লিখতে পারে। সমাজ 
সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আসে। 
নিজের স্বাচ্হা সম্বন্ধে পুরো 
সচেতন হতে শেখে । অবশেষে এই 
শিক্ষাকেন্দ্রে পড়ূয়ারা তাদের প্রকট 
মুর্খতাকে কেড়েমুছে সব দিক থেকে 
অনেকটা স্থাবলম্বী হতে পারে। 
আমজাদ আলি হালসিনা 
হাটখোলা, নদীয়া 


কেন হয় 


গোপন রোগ 


তন্তান্ন শ্রী লাভ কুল 


স্ত্রী হউক বা পুরুষ কিছু লোক লঙ্জা-সংকোচের কারণে 
নিজ গুপ্তরোগ লুকিয়ে বিবাহিত জীবন নষ্ট করে ফেলে । 
এই রোগ তাদের কেন হয়, বাঁচবার উপায় তথা চিকিৎসা 
কি? গুপতরোগের উপর লিখিত অপূর্ব পুস্তক ও পরামশ 
বিনামুল্যে নিয়ে রোগ বুঝে নিন । পরামশ ও পুস্তক লাভ 
করিয়া সন্তষ্ট হউন। ইচ্ছা হলে চিকিৎসা হেতু লিখুন বা 
দেখা করুন। কোন কিছু গোপন না করে সব কথ। লিখুন । 
পত্র গোপন রাখা হয়। 


জন্যে টেষ্ট হেতু উষধ ফ্রী নিন 


প্রথমে চিকিৎসা করাবেন না। ৭ দিনের উষধ ও “সাদা 
দাগের উপর আবিচ্কার” নামক পুস্তক ফী লাভ করে রোগ 
হবার কারণ, বাঁচবার উপায় ও চিকিৎসা বুঝে নিন। গুণ 
দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তবেই চিকিৎসা করান । শুণের প্রভাব 
দেখাবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন চিকিৎসা 
চলছে তাহলেও এই সুযোগের লাভ নিন। বয়স সহিত রোগ 
বিবরন শীঘু লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন। 
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রাজধানীর চিঠি 


দুই মহিলা পুলিশ পরস্পরকে “বিয়ে করে চাকরি খোয়াল 


বিশাল মধাপ্রদেশের বিদিশা জেলার ছে 
গ্রাম মন্ডি বামোরা। শহর নয়, শিক্ষিত 
আধুনিক সমাজের ওদ্ধত্য এখানকার 
বাসিন্দাদের নেই। কিন্ত এই গ্রাম থেকেই 
তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ 
ছুঁড়ে দিয়েছে দুই যুবতী । সভ্যতা আর 
সংস্কৃতির নামে আমাদের পুরতষ-প্রধান 
সমাজ নারীকে শৃধূ অত্যাচারই করে না তাকে 
মানৃষ হিসাবে গণ্য করতেও দ্বিধা বোধ করে। 
আর সমাজের তথাকথিত কর্তারা নৈতিকতার 
বুলি কপচিয়ে মেয়েদের প্রতি অত্যাচারের আর 
অবমাননাকেই প্রশ্রয় দিয়ে যায়। আর এতে 
সরকার ও অন্যানা পুৃতিষ্ঠানগুলো হয় সক্রিয় । 
তারা পরোক্ষভাবে সমর্থনও যুগিয়ে যায়। 

উর্মিলা আর লীলার জীবন আর তাদের 
সোচ্চার প্রতিবাদ একথাই পরিচ্কার প্রমাণ 
করে দেয়। দূজনেই মধাপ্রুদেশ পুলিশের 
তেইশ নম্বর স্পেশাল আর্মড ব্যাটালিয়ানে 
গত বছর চাকরি পায়। কনস্টেবল হিসাবে। 
আর কিছুদিন আগে পুলিশের বড়কতার্রা 
দুজনকেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেয়। 
ওদের অপরাধ £ একে অন্যকে গভীরভাবে 
ভালবাসা যা তারা জীবনে কোনওদিনই পায়নি 
বং মৃত্যুপর্যন্ত একে অন্যকে ভরসা 
“বিয়ে' করা। প্রশাসন ও পৃলিশ মহলে হৈ হৈ 
পড়ে যায়। এ কী করে সম্ভব ? দুজন মহিলার 
মধ্যে কি আবার “বিয়ে হতে পারে ১ কী 
অনাচার ই অন্যান্যদের উপর কী প্রভাব 
পড়বে তাই তা়ুতাড়ি ওদের বরখাস্তই শ্বধূ 
করা হল না, মাঝরাতে জোর করে অন্যান্য 
পুরুষ কনস্টেবলদের সাহায্যে ভূপাল স্টেশন 
থেকে একটা ট্রেনে তুলে দেওয়া হয় আর 
শাসান হয়, 'খবরদার, ফিরে আসার চেষ্টা 
কোর না।' 

পৃরুষশাসিত সমাজ এছাড়া আর অন্য 
কোন ব্যবহার কি করতে পারে 2 নির্মমতাই 
এদের বৈশিষ্টা। সবরকমের মানবিক গুণ ও 
বাবহারকে পুরুষদের চোখ দিয়ে দেখতে হবে, 
তা না হলে সমাজের লাঞ্কনা সহা করতে 
হবে। উর্মিলার বয়স বাইশের কাছাকাছি । 
ছোটবেলায় তিন বছরেই ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া 
হয়। একটু বড় হয়ে যখন ও বৃঝতে পারে কী 
হয়েছে তখন থেকেই প্রতিবাদ করার চেষ্টা 
করে। কিন্ত একে মহিলা তার ওপর এক 
জঘন্য, নির্মম সমাজ । কোথাও থেকে একটু 
সমবেদনা পায়না। ওই পুরুষটিকে স্বামী 
হিসাবে স্বীকার করতে সে রাজী নয়। তাই 
তার ওপর পড়ল গোটা সমাজ এমনকি 


নয়া দিল্লি থেকে সৃদীপ মজুমদার 


আত্ীয়-স্বজনেরও রোষ। কিন্ত উর্মিলা তা 
সত্বেও ওই অন্যায়কে মেনে নিতে রাজী নয়। 
বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়। 
এখানে-সেখানে সে কোনও মতে মাথা গোঁজার 
চেস্টা করে। শেষ পর্যন্ত মধাপ্রদেশ পৃলিশে 
একটা চাকরি পায়। লীলার জীবনও 
মমান্তিক। বিয়ে হয়েছিল তার। কিন্ত্ত কয়েক 
বছরের মধ্যে স্বামী এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। 
আমাদের সমাজ নারীর ওপর অতাচার তো 
করেই। কিন্তু আরও বেশি নির্মম বিধবাদের 
ওপর। বাঙালিদের মধ্যে তো বিধবাদের 
আরও লাঙ্কুনা। যারাই বৃন্দাবন আর কাশীর 
অলিগলিতে নারকীয় জীবন যাপন করতে 
দেখেছেন বাঙালি বিধবাদের তাদের আর 
বোবানর দরকার নেই। বিধবাদের প্রতি সব 
সম্প্রদায়েরই তাচ্ছিল্য নিদারুণ। লীলার 
ওপরেও সেই কষ্টকর জীবনের ছায়া নেমে 
আসে। কিন্ত্ত সরল, হাসিখুশি লীলা চায় 
জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। তাই নিজের 
প্রচেম্টাতেই খোঁজখবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত 
মধাপ্রদেশ পুলিশে চাকরি পায়। 


এখানেই উর্মিলা আর লীলার পরিচয় 
আর পরিচয় থেকেই বন্ধৃতৃ। হঠাৎ যেন দৃই 
হারিয়ে যাওয়া কিশোরী অগাধ ভালবাসা আর 
সমবেদনার ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে। প্রায় ৯০ 
জনের মত মহিলা রয়েছে তেইশ নম্বর 
ব্যাটালিয়নে। এদের অনেকেই প্রায়ই দেখতেন 
উর্ষিলা আর লীলাকে, একসঙ্গে ডিউটি হয়ে 
যাওয়ার পর দুজনে একান্তে বসে কথা বলত। 
দুজনেই কখনও অঝোরে কাঁদত। একে অনোর 
গলা জড়িয়ে নিজেদের দৃঃখের কথা বলে 
মনটাকে হান্কা করার চে্টা করত। অন্যান্য 
মহিলা সহকর্ষীরা এতে কোনওদিন কোনও 
অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়নি। কিন্ত 
ওপরতলার পূরুষ কতারা উর্মিলা আর লীলার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধৃত্বকে সহা করতে পারতেন না। 
পুরুষ কনস্টেবলরা তো ওদের দেখে নানারকম 
অঙ্গীল ঠাট্টা আর মন্তব্য করতে থাকে। উর্মিলা 
আর লীলা ক্রমশ বেশি করে পৃরুষ 
সহকর্মীদের রোষ আর আল্লীলতার স্বীকার 
হতে থাকে। যে সমাজ তাদের জীবনকে 
দুর্বিষহ করে তুলেছিল সেই সমাজ এই দই 
নারীর মধ্যেকার সহানুভূতি ও সমবেদনার 
সম্বন্ধকেও সহা করতে পারে না। 


করে ফেলেছে যে, যে শান্তি আর ভরসা একে 
অন্যের কাছ থেকে পেয়েছে তা কোনও মতেই 
হারাবে না। বরং একে সারা জীবনের সঞ্চয় 


পরিবর্তন ৬ 


হিসাবে রাখবে। ওরা ঠিক করল যে দৃজনে 
কোনও মন্দিরে গিয়ে “বিয়ে করে নেবে আরও 
কজনকে সাক্ষী রেখে এবং বাকি জীবনটা 
দু'জনে একসঙ্গে কাটাবে। ছুটি নিয়ে দৃ'জনে 
সাগর শহরে যায়। সেখানে এক মন্দিরে জনা- 
চল্লিশ অন্যান্য মানুষের উপস্হিতিতে উর্মিলা 
আর লীলা 'বিয়ে' করে। তারপর ওরা 
নিজেদের ছবিও তোলে । ভূপালে ফিরে এসে 
অন্যানা সহকর্মীদেরও তারা ছবি দেখায়। কত 
সহজ, সরল তাদের বাবহার। মহিলা 
সহকর্মীরা ওদের অভিনন্দন জানায় এবং একটু 
ছোটখাট খাওয়াদাওয়ার বাবস্হাও করে। 
কিন্ত কথাটা যখন আই জি নরেন্দ্র ভিরমানির 
কানে গেল তিনি তো রেগে আগৃন। সঙ্গে 
সঙ্গে ওদের ডেকে এনে ধমকান হল, তারপর 
সোজা বরখাস্ত। কারণ দেখাল ডিউটি থেকে 
বিনা আদেশে ছুটি নেওয়া। আসলে ওদের 
“বিয়ে' করাটাই ভিরমানিসহ প্রশাসনের 
অন্যান্য সাহেবসূবোদের চোখে কটু লেগেছে। 
সেই রাতেই ওদের পাততাড়ি গুটোতে হল। 
কতকটা জোর করেই। 

উর্মিলা আর লীলা কিন্ত ভেঙে পড়ার মত 
মেয়ে নয়। ওদের সাহস ও মানবিকতা 
অসামান্য এবং ভারতের নির্যাতিত নারীচ্র 
সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আপাতত ল' 7, 
উর্ষিলার গ্রাম মন্ডি বামোরাতে ওদের বার, তে 
এসে রয়েছে। এবং সবচেয়ে আনন্দের বা।ার 
হল, উর্মিলার মা আর ভাই দৃজনেই এই 
সাড়াজাগানো ঘটনায় কোনও অস্বাভাবিকতা 
দেখতে পাননি । বরং উর্মিলার মা কস্ত্তরী বাই 
বলেন, লীলা বড় দুখি মেয়ে! ওর চাই 
ভালবাসা আর সমবেদনা। আমাদের ঘরে সে 
তা পাবে। ওদিকে উর্মিলা আর লীলাও ঠিক 
করেছে যে ওরা ভূপালে ফিরে গিয়ে ওদের 
চাকরি-থেকে বরখাস্ত করার বিরদ্ধে আপীল 
করবে। আস্তে আস্তে উর্মিলার গ্রামের 
অন্যান্য কয়েকজন পাড়াপ্রতিবেশীও ওদের 
সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। 

তাহলে নিযাঁতিত ও লাঞ্টিত নারী জাতির 
সামনে শুধু অন্ধকারই নেই । আশার আলো 
দেখিয়েছে উর্মিলা আর লীলা আর ওই গ্রামের 
মুষ্টিমেয় হলেও কিছু সাহসী মানুষ । সমাজের 
অন্যায় নিয়মকে না মানার সাহস তারা 
দেখিয়েছে। আমাদের দরকার সোচ্চার সমর্থন 
জানান আর কর্তৃপক্ষর উপর চাপ সৃচ্টি করে 
ওদের চাকরিতে আবার বহাল করান। উর্মিলা 
আর লীলা প্রেরণার উৎস। শৃধু নারী জাতির 
কাছেই নয়। সমবেদনশীল পুরহ্ষদের 
সামনেও। 0 


রাজ্য-রাজনীতির নেপথ্যে 
টি] 
অনেক মন্নী ভূলে যান, রাইটার্স বিল্ডিংস পার্টি অফিস নয় 


মুখামন্তরী সিদ্ধার্থশংকর রায় 
বিধানসভা ভবনে মৃখামন্ত্রীর 
চেম্বারে কংগ্রেস দলের বৈঠক 
করেছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংসে 
কংগ্রেস দলের এম এল এ-দের দফায় 
দফায় বৈঠক করেছিলেন আচ্হা 
ভোট নেবার জন্যে। কাজটা মোটেই 
ভাল করেননি। প্রচণ্ড সমালোচনা 
হয়েছিল। সরকারি ভবনে পার্টির 
মিটিং করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়! 
আজকে কি সেই জিনিস বন্ধ 


হয়েছে 8 মোটেই না। যুক্তফু্টের ্ 


আমলেই এটা শুরঃ হয়েছিল। 
বিধানসভায় তদানীন্তন মৃখামন্তর 
অজয় মুখার্জিকে অধিবেশন কক্ষে 
যাওয়ার পথে কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির লোকেরা বাধা দিয়েছিলেন। 
পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া সত্বেও 
কোন কাক হয়নি। পৃলিশ সেই 
নির্দেশ মানেনি। তখন পৃলিশমন্ত্ী 
ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। 
জ্যোতিবাবৃও বলেননি যে মুখামন্ত্রীর 


নিবচিন ঘোষণার তিন মাস আগে 
থেকে। শরিকদলের নেতারা 
একসম্গে জেলায় জেলায় ঘুরে 
বামফুন্টের সব দলের নেতা এবং 
কমীদের বৈঠক করেছেন। 

এরপর আসন ভাগাভাগি নিয়ে 
জেলায় জেলায় অনেক বৈঠক 
হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোন জেলায় 
একা হয়নি। বামফুস্টের একা বজায় 
রাখার জনা সি পি আই (এম)-এর 
রাজা কমিটির সম্পাদক সরোজ 
মুখার্জি ঘোষণা করেছিলেন, যে সব 
জেলায় বামফুন্টের শরিকদলের 
মধ্যে একা হবে না, জ্যোতিবাব 
সেখানে যাবেন না। শেষ পর্যন্ত একা 
কোন জেলায় হয়নি। কিন্ত 
জ্যোতিবাবু সব জেলায় গিয়েছেন 
এবং_ চুটিয়ে বক্তৃতা করেছেন। 
জ্যোতিবাবুর বক্তৃতায় কংগ্রেসকে 
যত না আক্রমণ করেছেন,তার চেয়ে 
বেশি আক্রমণ করেছেন আর এস পি 
এবং ফরোয়ার্ড ব্লককে। 


জ্যোতিবাবুর বক্তব্য হল, আর 


একের পর এক জনসভায় 
জ্যোতিবাবু আর এস পি এবং 
ফরোয়ার্ড ব্রকের বিরদ্ধে প্রচার 
চালিয়ে গেলেন। 


প্রথমত, বামফুস্টের নীতিটা কী 
আর কোন শরিক দল সেই নীতি 
মেনে চলে? নীতি-নৈতিকতার 
কোন বালাই কি ক্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস্‌ এবং অন্য কয়েকজন 
মন্ত্রী রেখেছেন 

পঞ্চায়েত নিবা্চনের ব্যাপারে 
জনসভায় বক্তৃতা দেকার জনা 
জ্যোতিবাবু একমাস ধরে জেলায় 
জেলায় ঘ্রেছেন। সরকারি খরচে 
ঘ্ুরেছেন। কখনও হেলিকপ্টারে, 
কখনও গাড়িতে । লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচ হয়েছে সরকারি তহবিল 
থেকে। 

বোধহয় কোন মন্ত্রী বাদ যাননি। 
সরকারি গাড়ি নিয়ে, সরকারি খরচে 
বিমানে পাড়ি দিয়ে, ট্রেনের প্রথম 
শ্রেণীতে দলবল" নিয়ে পার্টির 
নিবচিনী বক্তৃতা দিয়েছেন। এটা শুধু 
বামফুন্টের মন্ত্রীরা নয়, কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীরাও তাই করেন। সরকারি 
গাড়িতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীদের পার্টির লোক সমস্ত জেলা 
চষে বেড়িয়েছেন। 

এবার বামফুস্টের কয়েকজন মন্ত্রী 
আর এক ধাপ এগিয়েছেন। এক 
মন্ত্রী আর এক মন্ত্রীর বিরদ্ধে 
বলেছেন বাইটার্স বিশ্ডিংসে 
নিজেদের ঘরে বসে ।এক দলের মন্তী 
আর এক দলের বিরহদ্ধে বলেছেন । 


মৃখামন্ত্রী জ্যোতি বসুর সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন। রাইটার্স বিজ্ডিংস 
ঘে পার্টি অফিস নয়, এটা তাঁরা বোধ 
হয় ভূলে গিয়েছেন। 

কৃষিমন্ত্রী কমল গৃহ, সমবায় মনত 
ভক্তিভ্ষণ মণ্ডল, পূর্তমন্ী যতীন 
চক্রবর্তী এবং সেচ মন্ত্রী দেবব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিংসে 
বসে সাংবাদিকদের কাছে তাঁদের 
বক্তব্য তূলে ধরেছেন। বক্তব্য আর 

নয় _ পঞ্চায়েতের আসন 

ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ । 

রুথাটা হল, মন্ত্রীদের এইসব 
বক্তবা দলীয় বন্তণ্য - তাঁদের দ্তর 
বা বামফুন্ট সরকারের নীতি সম্পর্কে 
নয়। মন্ত্রীরা বলতে পারেন যে তাঁরা 
সি পি আই' (এম) বা মৃখ্মন্ত্রীর 
বক্তব্যের সমালোচনা করতে চাননি, 
অসত্য বক্তবোর প্রতিবাদ জানাতে 
চেয়েছেন। মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু 
তাঁদের প্ররোচিত করেছেন । কথাটা 
মিথ্যা নয়। মুখামন্ত্রী :এর আগেও 
বলেছেন, ওরা বামছুণ্ট থেকে 
বেরিয়ে যেতে পারেন তো। ওরাতো 
কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, 
প্রভৃতি 

একজন মুখ্যমন্ত্রী হলেন গোটা 
মন্ত্রিসভার নেতা। মন্বিসভাকে 
একটাই দল বলে ধরে নিতে হয়। 
সেদিক থেকে জ্যোতিবাবু কোনদিনই 
মন্ত্িসভার সাধারণ নিয়মনীতি 
মানেননি। আগে কাজটা করিয়ে 
নিয়ে তারপর মন্ত্রিসভার অনুমোদন 
করিয়ে নিয়েছেন। নিয়মনীতি 
জ্বোতিবাবুর জনা নয়। এতদিন পর 
৭৪ বছর বয়সের একজন লোকের 
পক্ষে সেটা যে পাল্টানো সম্ভব নয়, 
এটা অন্য শরিকদলের মন্ত্রীদের 
হয়তো বোবা উচিত ছিল। 


ভবানী মুখার্জি এবং প্রবীণ সদস্য 
অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি। যাই হোক, 
প্ররোচনা সত্তেও অনা শরিকদলের 
মন্ত্রীদের সংযত হওয়া উচিত ছিল। 

সি পি আই (এম)-এর মধ্যে 
জ্যোতিবাবূর অনুসরণকারীর সংখ্যা 
কম নয়। সি পি আই (এম)-এর 
কেন্দ্রীয় কমিটির বুদ্ধিজীবী সদস্য ডঃ 
বিপ্রব দাশগৃষ্ত সবাইকে অবাক 
করে দিয়েছেন। বিপ্রববাবু গত ২০ 


ফেব্রুয়ারি হঠাৎ দলবল নিয়ে 
রাইটার্স বিল্ডিংসে এসে প্রেস 
কারে সাংবাদিক বৈঠক ভাকলেন। 
কলকাতার একটা ইংরেজি দৈনিকে 
তাঁর সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে। সে 
জনা তিনি আদালতে মামলা 
করেছেন এবং আর একটি সংবাদ 
নম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের কাছে 
অভিযোগ করেছেন। গৌহাটিতে 
প্রেস কাউন্সিলের কাছে তাঁর বন্তব্য 
জানিয়েছেন। এই ব্যাপারগুলো 
জানানোর জন্যই তাঁর সাংবাদিক 
বৈঠক। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার । 
এর সঙ্গে সরকার, পঞ্চায়েত 
নিবাচিন বা সি পি আই (এম)-এরও 
কোন সম্পর্ক নেই। 

নতুন এবং নিন্দনীয় নজির সৃষ্টি 
করেছেন মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর 
তথয ও সংস্কৃতি দপ্তর। প্রেস 
কর্ণারে ওই দস্তরের একটা ক্র্যাক 
বোর্ড আছে। কোন মন্ত্রী সাংবাদিক 
বৈঠক ডাকলে ওই ব্লাক বোর্ডে তথ্য 
দপ্তরের একজন অফিসার খড়ি দিয়ে 
লেখেন মন্ত্রীর নাম, কোথায়, কখন 
সাংবাদিক বৈঠক করবেন। ব্লাক 
বাবহার করা হয়। সেদিন দেখা গেল 
মন্ত্রীর নামের জায়গায় তথ্য 
দস্তরের একজন অফিসার ব্র্যাক 
বোর্ডে ডঃ বিপ্লব দাশশস্তর নাম 
লিখে দিলেন। 

প্রন হল, অবস্হা হ দাঁড়িয়েছে, 
তাতে এখন থেকে কিযে চান লোক 
রাইটার্স বিন্ডিংসে এস প্রেস 
কণার্রে বসে সাংবাদিক বৈ.ক করতে 

পঞ্চায়েত নিবচিনের আাসন বন্টন 
কোন নীতিতে রাইটার্স বিন্ডিংসে 
বসে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন 
দলীয় ঝগড়ায় প্রশাসনকে বা 
প্রশাসনের অফিসকে কেন বাবহার 
করতে দেওয়া হবে ই আমার এই 
লেখা বের হবার আগেই পঞ্চায়েত 
নিবচিনের ফল বেরিয়ে যাবে। 
উত্তেজনা আরও বাড়বে । মুখামন্তরী 
জ্যোতি বস্‌ এবং সি পি আই (এম) 
নেতাদের বিরূপ মন্তব্য, অপমান- 
জনক মন্তবোর প্রতিবাদ জানাতে 
কৃষিমন্ত্রী কমল গৃহ পদত্যাগ করতে 
পারেন। তারপর আবার বামফুণ্টের 
শরিকী বিরোধ মিটিয়ে ফেলার 
উদ্যোগ চলবে। তার আগে দরকার 
মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের জনা একটা 
আচরণবিধি, যে আচরণবিধি সবাই 
মেনে চলবেন। 2 


পরিবর্তন ৭ 


রুপুরি ঠাকুর চলে গেলেন। ভারতীয় 
রাজনীতির এক দৃঢ়চেতা বাক্তিত্ব বিদায় 
নিলেন। রাজনীতি ছিল তাঁর জীবনচযযরি 
অঙ্গ । ৬৮ বছরের জীবনে অনেকবারই জেলে 
গেছেন কর্পুরি ঠাকুর। স্বাধীন ভারতবর্ষেই 
অন্তত ২০ বার। বরাবরের স্বাধীনচেতা এই 
মানুষটির মৃত্যুতে শৃধূ তাঁর পার্টি লোকদল 
(ব)ই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই বিরোধী 
রাজনীতিবিদরা হারালেন এক দক্ষ নেতাকে। 
নিজের রাজা বিহারে আমৃত্যু কর্পূরি ছিলেন 
জনপ্রিয়তার তৃঠ্গে। জীবদ্দশায় তাঁর এই 
জনপ্রিয়তায় কেউ ভাঙন ধরাতে পারেননি। 
বলা বাহ্‌লা, সে সাহস ছিল না কারও। 
বিহারের হালফিলের রাজনীতিতেও কর্পুরি 
ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আজীবন 
জনগণের দাবিদাওয়া, সমস্যা নিয়ে সমানে 
লড়াই করে গেছেন কর্পুরি ঠাকুর। এমনকি, 
কখনও কখনও নিজের দলের বিরোধিতার মুখে 
দাঁড়িয়েও এ বত পালনে তিনি বিরত হননি । 

কেন্দ্রে জনতা সরকারের পতনের পর 
চৌধুরী চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। 
সেই সময় কর্পুরি চরণের সঙ্গেই ছিলেন। 
কিন্ত্ত কিছুদিন পরেই চরণের হাবভাবের 
সো তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় জনতা 
পার্টিতে যোগ দেন। তবে, এখানেও থিতৃ হতে 
পারেননি। জনতা পার্টির প্রধান চন্দ্রশেখরের 
সঙ্গে কিছুতেই বনিবনা হচ্ছিল না তাঁর। 
অগতা জনতা পার্টি ছেড়ে বহৃগৃণার 
নেতৃত্বাধীন লোকদলে যোগ দেন। মৃত্যুর 
আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই দলেরই একজন 
মহারথী। 

বিহারের রাজনীতিতে জাতপাতের একটা 
ভূমিকা আছে বরাবরই । কিন্ত্ত কর্পুরি ছিলেন 
এহেন সংকীর্ণতার উর্ধে। তিনি যে আজীবন 
দাপটে রাজনীতি করে গেলেন, তা কেবল 
'ঠাকৃর' গোহ্ঠীর আশীবাে নয়। আসলে, 
জাতপাত নির্বিশেষে সকলের কাছেই এই 
মানুষটির রাজনৈতিক সততা ছিল প্রশনা- 
তীত। এর সস্গে যোগ হয়েছিল দলিত 
মানুষের পাশে দাঁড়ানর সাহস। সংসদীয় 
অবিচল নিষ্ঠা। একটা 'বাংলো' দূরস্হান, 

মৃত্ুর পর নিজের বলতে একটা ছোটখাট 
বারি রে ধরার বা. দৃ-দূবার 
বিহারের মুখামন্ত্রী ও একবার উপ-মুখামন্তী 
হওয়া সত্বেও। 

সমস্তিপুরের পিতাওবিয়া গ্রামে একটা 
নড়বড়ে দৃ-কামরার বাড়িতে ১৯২১ সালের ১ 
মে জন্মগ্রহণ করেন কর্পুরি। তাঁর দীর্ঘ ৬৮ 
বছরের জীবনে পিতাওকিয়া গ্রামের অনেক 
বাড়ির ভোল পাল্টাতে দেখেছেন কর্পৃরি। 


কিন্ত নিজের বাড়ির হাল যে কে সেই। গান্ধী 
চরিত্রের অনাড়ম্বরতা এমনভাবেই রক্তে 
মিশেছিল তাঁর, নাপিত পরিবারে জন্মেছিলেন 
কিন্ত্ত তা নিয়ে কোন হীনমন্মতা ছিল না তাঁর 
মনে। এমনকি পৃত্র যখন মুখামন্ত্রী তখনও 
পিতা গোকুল ঠাকুর বংশবৃত্তি ত্যাগ করেননি 
এবং পৃত্রও পিতাকে বৃত্তি তাগের কোন 
অনুরোধ জানাননি। 


আসলে শ্রমশত্তিতে আস্হা, সরল জীবন- 
যাপন এইসব গৃণাবলীই তাঁকে জনতার অত 
কাছে নিয়ে এসেছিল । বরাবরই তিনি কথায় 
ও কাজে জনগণের কাছে সমান বিশবাসভাজন 
ছিলেন। নি রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর 
বিশ্বাস এতই দৃঢ় ছিল যে অনেক প্রলোভন 
সন্বেও 'ঝোপ বৃঝে কোপ মারার' রাজনীতি 
তিনি কখনই করেননি। এদিক থেকেও তিনি 
ছিলেন স্বরূপ। গত ২১ বছর ধরে 
বিহারের অ-কংগ্রেসী শিবিরে তিনিই ছিলেন 
সেই নাপিতপৃত্র, জীবনে কোন শক্তির ভয়েই 
ঘিনি সততার কবচকৃণ্ডল ত্যাগ করেননি। 


যখন যে পক্ষের হয়েই জনতার দরবারে 
প্রার্থী হয়েছেন জনতা তাঁকে ফেরায়নি। '৫২ 
সালে প্রথম নিবাচিত হন। তারপর আর 
পিছন ফিরে তাকাননি। আর '৬৭ সাল থেকে 
আমৃত্যু তিনিই তো অ-কংগ্রেসী শিবিরের 
অপ্রতিদ্বন্্ী নেতা। আজ প্রায় সমস্ত 
বিরোধী দল যখন রাজীবের বিরদ্ধে এককাট্টা 
হওয়ার চেষ্টা করছে তখন জাতীয় স্তরে 
বিশেষত হিন্দিভাষী অঞ্চলে কর্পরির মত 
নেতার অভাব পূরণ হবার নয়। ভিপি সিং 
যখন জাতীয় স্তরে কংগ্রেস (ই)-র বিকল্প 
গড়ার তোড়জোর করছেন তখন কর্পূরি 
লোকদল (ব)-র কর্মকৌশলের সচ্গে তেমন 
তাল মিলিয়ে চলেননি। কিন্ত স্বয়ং ভি পি 
জানতেন যে কর্পূরি ছাড়া এই উদ্যোগ বিহারে 
দানা বাঁধবে না। জনতা পার্টির সঙ্গে এর ক্রন্য 
ভি পি-র মনোমালিনাও হয়েছিল কিন্ত্ত ভিপি 
কর্পূরির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। ভি পি 
বুঝেছিলেন, একবার কর্পূরির সমর্থন পেলে 
বিরোধী শিবিরে একটা নতুন মাত্রা যোগ হবে 
- রাজীবের বিকল্প গঠনে যে প্রার্থিত মাত্রার 
কোন বিকল্প নেই। ব্যক্তি কর্পূরি সম্পর্কে ভি 
পি-র এই মূল্যায়নে দৃই কমিউনিস্ট পার্টিই 
ছিল একমত। বিহারে সি পি আই-র শক্তি 
নেহাত ফেলনা নয়। এবং তাঁরাও কর্পুরিকে 
“মান অব দ্য সয়েল' সম্মান দিয়ে ছন। আর 
এই কারণেই মতের বিস্তর ফারাক ত্বেওদুই 
কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল কর্পুরির দে ত্াধীন 
বিরোধী শিবিরের শরিক। '৬৭-তে বহারে 
সংযুক্ত মোচরি সরকারে সি পি আই এবং 
জনসংঘ এই দৃই বিপরীত মেরুর দলই 
ছিল। সেবার এমন “অসবর্ণ বিবাহের" 
পৌরোহিতা করেছিলেন কর্পূরি ঠাকুর। 
এমনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক বাক্তিতৃ। এহেন 
ইন্দ্রের পতনে বিহার লোকদল (ব)-এ হয়ত 
সাময়িক অদ্তিতৃ সংকট দেখা দিতে পারে। 
কর্পুরির নিজের 'ভোট-ব্যাস্ক' এখন কেমন 
দলের লক্ষ্মী হয় সেটাই দেখার । কপির মৃত্যু- 
তে বিহারে শাসক শিবিরেও শক্তির রদবদল 
হতে পারে। সাম্প্রতিক কালে বিহারে জনবলে 
বলীয়ান নেতা বলতে দুজনই মাত্র গণা হতেন 
- একজন কর্পরি আর একজন কং (ই)-র 
জগন্নাথ মিশ্র। 

কর্পরির মৃত্যুতে বিহার রাজনীতিতে একটি 
অধ্যায়ের অবসান হল। তিনিই ছিলেন ডঃ 


অরবিন্দ চতুর্বেদী 


্ 


পথচলতি 
বৃদ্ধির দৌড় 


গল্প নয়, সত্যি। মজার হলেও দৃঃখজনকই বটে। সামান্য একটা 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেওঘর বাজারের একপাশে জটলা । জ্যামিতির 
বৃত্তের মতোই বলা যেতে পারে। সামনে পেছনে ঘে যেদিক দিয়ে 
পারছেন পথচলতি চ্হানীয় বামিন্দা ও ভ্রমণার্থীরা নি*বাস নেবার 
মতো জায়গা করে ব্যাপারটা দেখবার জন্য উঁকি দিয়ে দেখছেন। ওফ্‌ঃ 
বাপরে বাপ, কী সর্বনাশা কাণ্ডরে ! 

একজন স্হৃলকায় ব্যক্তি কোমরে গামছা জড়িয়ে দুজন শিশু 
ভোলানাথকে ভীষণ পোটাচ্ছেন। বেচারা দূজনে “মা গো বাবা গো" 
করে চিৎকার করে কাঁদছে আর অনবরত বলছে 'আমি করিনি, 
আমাকে ছেড়ে দাও।' ভদ্রলোক কিছুতেই তো থামছেন না। আশ্চর্য, 
আশেপাশের লোকেদের এতটুকৃও সাহস নেই যে তার প্রতিবাদ 
করে। দুজন শিশুর মধো একজন আধ-মরার মতো মাটিতে শুয়ে 
কদিছে। অপরজন সেই সময় চোখের পলকে সেই ব্যক্তির 
গামছাখানা ভীষণ জোরের সঙ্গে টেনে দিয়ে দৌড়। ভদ্রলোক লঙ্জা 
নিবারণের জনা তো কোনরকমে নিজেকে সামলাতেই বাস্ত। ঠিক 
এমন সময় আরেক শিশুও দৌড়। এবার সাহসিকতার জন্য বাহবা 
জানাল পথ চলতি মানৃষরা, শিশু ভোলানাথদের। 


প্রদীপ ঘোষ 


দুটি আঙুল মানে টু রুপিজ 
বিক্রি হামেশাই চোখে পড়ে। এখন তো আবার ফাগুনে আগুনের 
তৃষ্ণা, 'জল চাই' জল'। সেদিন অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারির শনিবারের 


বারবেলায় সেই ডাবের দোকানের সামনে এক সাহেব এবং মেম 
সাহেব ডাব কিনতে এলেন।.বিক্রেতা একটা বাচ্চা ছেলে । মেমসাহেব 


ঘুস না দিলে কাজ হবে না, 
দোষটা যেন নেয়ার, 

দিয়ে আবার বলিস কেন 
ঘুষ নেবার চেয়ার । 


মং ফ চি 


পণ দেব না, পণ নেব না, 


মিথ্যে এসব বৃজরুকি! 


পণ নেবে নাঃ পাত্র খারাপ, 


চিন্তা এমন তৃঘলকি। 


বাজেট এল, যাত্রী মাসুল 
দিচ্ছে আকাশ পাড়ি; 
ভাবছি এবার রণপা চড়ে 
করব অফিস-বাড়ি। 


্ 


(তো এসে ইংরেজিতে বকবকম শুরু করলেন, মোদ্দা কথা হচ্ছে ডাব 
কত করে ৯ বাচ্চাটা তো ছাই ভচ্ম কিছুই বোকে না, শৃধূ দুটো আঙুল 
দেখায়। এই কথোপকথনের মাঝে তাঁরা দূজনে দৃখানা ডাব খেলেন 
এবং পাঁচ টাকার চকচকে নোট বার করে দিয়ে বললেন, 'টেক ইট'। 
হাসি মুখে শ্বেতাঙগর দিকে তাকিয়ে এক টাকা ফেরত দিয়ে নমস্কার 


সেদিন মৌলালির মোড়ে বেশ কিছু লোকের জটলা । মাঝখানে এক 
ভদ্রমহিলার তারদ্বরে চিৎকার। জটলার ভেতরে কী হচ্ছে তা দেখার 
জন্য সবাই উৎসৃক। চলতি পথে ভিড় লক্ষা করে ব্যাপারটা কী তা 
দেখার জন্য উঁকি মারতেই দেখি একটি শ্বৈতবর্ণের গাভী। গাভীটির 
ছয়টি পা। সাধারণ গরুর মত চারটি। এবং অতিরিক্ত দুটি ঘাড়ের 
কাছে। গঠন দেখলে মনে হবে ঘাড় থেকে যেন একটা আস্ত বাছুর 
বূলছে। 

ভদ্রুমহিলার গ্যাভিটি এই গাভীটিকে নিয়েই। ভদ্রমহিলা আধা বাংলা, 
আধা হিন্দিতে চিৎকার করে যাচ্ছেন 'এাসা গাভী কভি নেহি মিলতা 
হযায়। মহাদেওজী স্বয়ং ইসকো ভেজতা হযায়। দয়া করকে ইসকো 
সেবাকে লিয়ে কৃছ পাযয়সা দিজিয়ে। মহাদেওজী আপকো আশীবা্দ 
দেশো।' 

ভদ্রমহিলার কথায় আকৃষ্ট হয়ে কেউ কেউ অবশা পয়স, 
ফেলছিলেন। এমন সময় দর্শকদের থেকেই একজন বলে উঠলেন, 
ফেলুন দাদা, ফেলৃন। এ যে কলির কামধেনূ। পয়সা ফেলে বাড়ি যান, 


দেখবেন সব আশা পূর্ণ হয়েছে। 
শিবরাম চক্রবর্তী 


শব্দে, চোখের ঘুম ছুটেছে, _ 
রাতেও, রাখে জাগিয়ে ! 


'সাইলেন্সার' লাগিয়ে !! 


ত অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটন 

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী বলেছিলেন, শিল্প-নিয়ন্্রণ 
বাবস্হা তুলে দেবার যে নীতি ভারত 
সরকার গ্রহণ করেছে, সে পথ ত্যাগ 
করা হবে না। ছয় বছর পূর্বে তাঁর মা 
তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমেরিকা 
“ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন 
শিল্প পুসারের জনা প্রয়োজনীয় 
পরিকাঠামো ছিল না। শিল্প 
স্হাপনের জনা বাত্তিগত 
মূলধনেরও অভাব ছিল। সুতরাং 
সব কিছুই সরকারকে করতে হত। 
বর্তমানে শিল্প. প্রসারের মূল ভিত 
তৈরি হয়েছে। সৃতরাং বাক্তিগত 
ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের অবস্হা সৃষ্টি 
হয়েছে। 


সরকারি মূলধনে-সৃম্ট শিল্প- 
বাবস্ায়কে বলা হয়, পাবলিক 
সেম্টর এবং ব্যক্তিগত মূলধনে সৃষ্ট 
শিল্প-ব্যবসায়কে বলা হয় প্রাইভেট 
সেক্টর। কেন ভারত সরকার 
ব্যাথায় ১৯৯৫০-এর নভেম্বর মাসে 
দিল্লিতে এক শিল্পমালিকদের 
মিটিং. এ জওহরলাল নেহরু বলেন £ 
ইস্ছামত কাজ করতে দেওয়া হয় 
তবে সর্বপ্রথম ঘায়েল হবে ওই 
প্রাইভেট সেক্টর । অর্থ রোজগারে 
প্রাইভেট সেক্টর পটু বটে, কিন্ত এর 
মগজের অভাব আছে।' 


প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে সঙ্গে 
পাবলিক সেক্টর আছে বলে 
আমাদের অর্থনৈতিক বাবস্হাকে 
বলা হয় মিশ্র অর্থনীতি। মিক্সড 
ইকনমিতে পাবলিক সেক্টর হল 
সমাজতান্ত্রিক সেক্টর এবং 
ব্ক্তিগত মালিকানায় শিল্পবাবসা 
হল প্রাইভেট সেক্টর। পাবলিক 
সেক্টরের মূলধন আসে জন- 
সাধারণের পকেট থেকে। মুখাত 
উচ্চহারে ট্যাক্স মারফৎ। 


পরমেশ্বর নারায়ণ (পি এন) 
হাকসার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
গান্ধীর সেক্রেটারি ১৯৬৭ থেকে 


১৯৪৮-৪৯-এর মধ্য শ্রমিক শ্রেণীর 


ভারতের সংবিধান সংশোধন করে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী “সমাজতন্ত্র” শব্দটি জুড়ে 
নেহরু নিজেও “সমাজতন্ত্র 
কায়েমের জন্য শব্দের অজস্র মালা গেঁথে 
গেছেন। কিন্তু ভারতে 'সমাজতন্ত' প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস কখনও চোখে পড়েনি। খ্যাতনামা 
রায় নেহরু থেকে রাজীব 
গান্ধীর শাসনকাল পর্যন্ত তথ্যভিত্তিক 
আলোচনা করে দেখিয়েছেন, এই ভারতে ধনিক 
শ্রেণীর স্বার্থ না আগলালে কেউই দিল্লির মসনদে 
টিকে থাকতে পারবেন না। 

রাজীব গান্ধীর মতিগতি এবং তাঁর 
চঞ্চলচিত্ত কাজকর্মের ওপর আলোকপাত 
করেছেন বিশিষ্ট রাজনীতিক হীরেন 


দিয়েছিলেন। 


সাংবাদিক রণজি' 


ধ ঘটলে বেতন বৃদ্ধির দাবি ওঠা 

নরাগ্ব্যায়। ই 

এছাড়া সাংবাদিক বিমল নন্দীর কলমে যেন তার নিম্নস্তরের কর্মচারীদের 

ফুটে উঠেছে রাজীব গান্ধীর শাসনকালের তিন তাত গলা নেযোলা মর 
বছরের হালতামামি। কারে পচা 


১৯৭২ পর্যন্ত। এর পর তিনি 
পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি 
চেয়ারম্যানের অথার্থ মৃখ্য 
পরিচালকের পদ অলসকৃত করেন। 
পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা ব্যাখ্যা 
করে ১৯৭৪-এর ২৬ জানুয়ারি 
সংখ্যার ক্লিংজ সাস্তাহিকে তিনি 
লেখেন £ “পাবলিক সেক্টরের 
পরিচালনা এবং উৎপাদনে শৃষ্ধল 
নেই। এই সেক্টরের উৎপাদিত 
দ্রব্যাদি বন্টন এবং এসব দ্রব্যের মূল্য 
নিধরিণ করা হয় কেবলমাত্র সস্তায় 
মাল সরবরাহ করে, কতিপয় বাক্তি 
এবং প্রাইভেট সেক্টরের হাতে সাদা 
ও কালো টাকা জমানোর জন্য।' 


সব শাক সাজি জে 


ঘে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার 
কিছু হিসাবের দিকে নজর দেওয়া 
যাক। ধরুন শিল্প-শ্রমিক ও উদ্চতম 
বেতনভোগীর আয়ের কথা । এআ 
সিসি কর্তৃক নিয়োজিত, জওহরলাল 
নেহরুর সভাপতিত্ একটি কমিটি 


বা অফিসারদের বেতনে বিশেষ কিছু 
পরিবর্তন হয়নি। কিন্ত ১৯৪৮ থেকে 
১৯৫৬, এই আট বছরে (যার মধ্যে 
ছিল প্রথম পরিকম্পনার পাঁচ বছর) 
জওহরলাল নেহরর রাজত্ে 
বৈপ্রবিক বৃদ্ধি ঘটে শ্রমিক শ্রেণীর 
আয়ে নয়, শিল্পে উচ্চতম 
বেতনভোগীদের আয়ে। কাপড়ের 
উচ্চতম বেতনভোগীদের আয় ঘা 
১৯৪৮-৪৯-এ ছিল ৭৭ গৃণ তা 
৯৯০৬-৬৭-তে হয় ২৪২ গৃণ। এবং 
পাটকলে ১১০ গুণের স্হলে হয় ৩৫৬ 
গৃণ। নেহরু ধাঁচের সমাজতান্তিক 
সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়াই বটে! 
যে হারে বৃদ্ধি পাবে সে হারে তাদের 
বেতনও বৃদ্ধি করতে হবে । এই দাবি 
অগ্রাহ্াা করে কমিশন বলে £ 'যূলা 


১৯৪৬-এ সৃপারিশ করে যে, উচ্চতম 
আয় ন্যনতম আয়ের ৪0 গুণের বেশি 
যাতে না হয়, তার জনা ব্যবস্হা গ্রহণ 
করতে হবে। ক্রমে উচ্চতম আয় 
ন্ানতম আয়ের ২০ গৃণে নামিয়ে 
আনতে হবে। সারণি দেখুন। 


আসল মজুরি বহৃল পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে । আসল ঘটনা ঠিক উল্টো। 
ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রক কর্তৃক 
তথ্যে দেখা যায় ১৯৬১-র তুলনায় 
১৯৭৫-এ মাসিক ৪০০ টাকা 
বেতনভোগী শিল্প শ্রমিকের আসল 


১৯৪৬৮-৪৯ ৯৯৫৬-৫৭ 
ক। অদক্ষ শ্রমিকের আয় 
সর্বপ্রকার ভাতা সহ 
৯। বোম্বাইয়ের কাপড়ের মিল ৯৯৯ ১,১৮৫ 
২। কলকাতার পাট.কল ৭০২ ৮০৬ 
খ। ট্যাম্স দেবার পর 
উচ্চতম বেতনভোগীদের বেতন ৭৭,২৫০ ২৮৬,৯২৯ 
গ। অসমতার হার 
() ক (১)-এর তৃলনায় খ ৭৭ গৃণ ২৪২ গুণ 
(1) ক (২)-এর তৃলনায় খ ৯১০ গৃণ ৩৫৬ গুণ 
সূত্র কেন্দ্রীয় সরকার, কমিশন অব ইনকোয়ারি অন ইমলিউমেন্টস 
আযান্ড কন্ডিশনস অব সারভিস অব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্রয়িজ, 
১১৫৭-৩৯, রিপোর্ট, পৃঃ ৮৩ 


পরিবর্তন ১০ 


২ 
মজুরী ৩৩ শতাংশ হাস পেয়েছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে এই 
তথ্য আর গোপন থাকে না যে, 
একদিকে দারিদ্রা দ্রুত প্রসার লাভ 
করছে অন্য দিকে উৎপাদিত সম্পদ 
মুদ্টিমেয়র হাতে পৃজীভূত হচ্ছে। 
প্রশ্ন ওঠে দরিদ্র কাকে বলা হবে ৯ 
১৯৬২-তে পরিকম্পনা কমিশন 
কর্তৃক নিয়োজিত একটি কমিটির 
মতে তখনকার মৃলাস্তরে গ্রামে 
মাসিক ২০ টাকা এবং শহরে ২৫ 
টাকার কম যাদের আয় তারা দারিদর্য- 
সীমার নিচে বাস করে বলে ধরতে 
হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই আয়ে 
কোনমতে জীবনধারণ করা সম্ভব, 
তার বেশি কিছু নয়। এই ভিত্তিতে 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত 
পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭৭ 
৭৬-এ, অর্থাৎ স্বাধীনতার ত্রিশ বছর 
পরেও ৪৬.১৩ শতাংশ মানৃষকে বাস 
করতে হত দারিদ্রাসীমার নিচে। 
এদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০ কোটি 
৪৬ লক্ষ ১০ হাজার। 
ধীন ভারতে কৃষিতে 
এবং শিন্পে উৎপাদন 
যে দ্রম্ত বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রমাণ 
ভারত সরকার কর্তৃক সংগৃহীত 
পরিসংখ্যানেই মেলে । জনসংখ্যা যে 
হারে বেড়েছে তার থেকে অনেক 
দ্রুত বেড়েছে উৎপাদন - গ্রামে এবং 
শহরে। এই উৎপাদিত সম্পদ গেল 
কোথায় £ 
উৎপাদিত সম্পদের এক অংশকে 
পরিণত করা হয়েছে কালো টাকায়। 
বিশেষজ্তরা যার পরিমাণ ১৯৮২-তে 
আন্দাজ করেছিলেন ১০,০০০ কোটি 
টাকা থেকে ৬০,০০০ কোটি টাকা। 
এবং যে টাকার সাহায্যে একটি 


সমান্তরাল অর্থনীতি পরিচালিত 


এক অধিবেশনে ওড়িষ্যার নেতা বিজু 
পট্টনায়কে বলেছিলেন, কালো 
টাকার পরিমাণ ৩০০০ কোটি হবে। 
তারপর কালো টাকার পরিমাণ এবং 
ক্ষমতা কয়েকগৃণ বৃ্ধি পেয়েছে। 

উৎপাদিত সম্পদের একটি বড় 
অংশ অবশ্য রাপ নিয়েছে 
শিল্পপতি বাবসায়ীদের হাতে 
শিল্প-সমপত্তি হিসাবে। স্বাধীনতার 
পূর্বে যেসব শিল্পপতি-ব্যবসায়ী 
গোম্ঠীর শিল্প-সম্পদ ছিল কয়েক 
লাখ (আজ হয়েছে) বা দৃ-দশ কোটি 
টাকার তাদের সম্পত্তি আজ হয়েছে 
শতকোটি বা হাজার কোটি টাকার। 
এদের সংখ্যাও বছরের পর বছর 
বেড়েছে। 

ছ্বিতীয় বিশবযৃদ্ধের সময় থেকে 
(যখন কালোবাজার কথাটি চালু 
হয়) ভারতে এদের সম্পত্তি দত 
বাড়তে শুরঃ করে। স্বাধীনতার পর 
বৃদ্ধির হার হয় আরও দ্ুত। ১৯১৪- 


হচ্ছে। ১৯৬৩-তে এ আই সি সি-র, 


তে (জওহরলালের মৃত্যুর বছর) 
টাটাগোচ্ভীর শিল্পসম্পদ ছিল ৪১৬ 
কোটি টাকা। বাড়তে বাড়তে ১৯৫- 
তে হয় ৩৬৯৯ কোটি টাকা । একই 
সময়ে বিড়লা গোচ্ঠীর শিল্পসম্পদ 
৪১৬ কোটি থেকে এসে দাঁড়ায় ৪১১১ 
কোটি টাকায়। মফংলালদের 
সম্পত্তি ৪৬ কোটি টাকা থেকে 
লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে ৯৬৫ কোটি 
টাকায়। ইত্যাদি। 


শ্রেণীতে শ্রেণীতে, মানুষে মানৃষে 
আর্থিক বৈষম্য পশ্চিমের উন্নত 
দেশগুলোর চাইতেও ভারতে তীব্ন। 
বিশ্ব ব্যা্কের ১৯৮২-র ওয়ার্ড 
ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট জানিয়েছে 
যে, ১৯৭৫-এ ভারতে উচ্চতম ২০ 
শতাংশ পরিবার দেশের মোট 
পারিবারিক আয়ের ৪৯.৪ শতাংশ 
উপভোগ করে। কিন্ত আমেরিকার 
উচ্চতম ২০ শতাংশ পরিবার 
উপভোগ করে মোট পারিবারিক 
আয়ের ২৬.৬ শতাংশ (১৯৭২-এর 
হিসাব)। এটা পশ্চিম জামনিতে 
(১৯৭৪) ৩৭.২ শতাংশ, ফাল্সে ৩৭ 
শতাংশ, জাপানে ৩৮.৮ শতাংশ 
এবং আমাদের অতি পরিচিত 
পুঁজিবাদী-সাম্তাজাবাদী ব্রিটেনে 
৩৯.২ হাতাংশ। 
মূল্যবৃদ্ধি সব দেশেই ঘটেছে, 
বেড়েছে বেতন ও মজ্জুরিও। কিন্ত 
মূলা ও মজুরির ক্ষেত্রেও ভারত 
বিশিষ্ট স্হান অধিকার করেছে 
উন্নত দেশগুলোর তৃলনায়। 
লোকসভার সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক 
জুলাই ৯৯৭৩-এ সংগৃহীত তথ্য 
অনুসারে ১৯৬৯-৭৪, এই পাঁচ বছরে 
মূলা বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। কিন্ত 
মজুরি বেড়েছে ৬৭. শতাংশ, 
আমেরিকায় যথাক্রমে ২৫ শতাংশ 
এবং ৩৭.& শতাংশ। জাপানে ৪0 
শতাংশ এবং ৮৭.৫ শতাংশ। 
অন্যানা উন্নত দেশেও মূলাবৃদ্ধির 
হার থেকে মজুরি বৃদ্ধির হার বেশ 
বেশি। যে কটি দেশের তথ্য উল্লেখ 
করা হয়েছে তাদের মধ্য বাতিক্রম 
একমাত্র ভারত। ভারতে মৃলাবৃদ্ধি 
ঘটেছে শতকরা ১২৫ থেকে ১৫০। 
কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র 
শতকরা ২০ থেকে ৩০। 
জীবন কাটিয়েছেন 
সমাজন্তরের বাণী প্রচার 
করে, অবশা তাঁর সমাজতন্ত্রের 
সঙ্গে মাস্সসীয় সমাজতন্তের কোন 
সম্পর্ক ছিল না। ১৯৭৫-এ তাঁর 
কন্যা শ্রীমতী গান্ধী অভান্তরীণ 
নিরাপত্তার অবস্হা ঘোষণা করে বহু 
লোককে বিনা বিচারে জেলে আটক 
রেখেছিলেন। এ সময়ে তাঁর 
আরেকটি কাজ ছিল সংবিধান 
পরিবর্তন করে ভারতকে 
সমাজতান্তিক দেশ বলে ঘোষণা 


করা। আমাদের দেশকে 
সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা 
মনে করিয়ে দেয়, হিটলারও 
জামানিকে আখা দিয়েছিলেন 
ন্যাশনাল সোসালিস্ট বলে । নেহরুর 
সময় থেকে আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রচার 
করে আসছেন, ভারতীয় ঢডে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা। 


স্বাধীন ভারতের বয়স ৪০ বছর 
৬ মাস ২৩ দিন। স্বাধীনতা প্রাস্তির 
পর পর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের 
পরামর্শে বিভিন্ন রাজ্য সরকার 


উদ্দেশ্যে। সংবিধান চালু হবার পর 
বিভিন্ন হাইকোর্ট বিনা বিচারে 
আটক আইন সংবিধান-বিরোধী 
বলে রায় দেয়। তখন নেহর* সরকার 
সংবিধানকেই সংশোধন করেন! 
বিনা বিচারে বন্দী করার ক্ষমতার 
জন্য নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন 
করা হয়। বলা হয় তিন বছরের জন্য 
আইনটি চালু করা হয়েছে। তিন 
বছর অন্তর অন্তর আইনটি নতৃন 
করে পালামেন্ট দ্বারা পাশ করিয়ে 
চালু রাখা হয় পৃরো ১৮ বছর। 
১৯৬৯-এর নভেম্বরে কংগ্রেস 
দ্বিখণ্ডিত হলে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর কংগ্রেস লোকসভায়, 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এ সময়ে 
নিবর্তনমূলক আইন পুনরায় পাশ 
করাতে না পারলে তা আর প্রয়োগ 
করা চলবে না। সব বিরোধী দল 
একত্রিত হয়ে ঘোষণা করে, 
মাইনটির মেয়াদ বৃদ্ধির বিরোধিতা 
তারা করবে। পালারমেন্টে পরাজিত 
হবে বলে শ্রীমতী গান্ধী আইনটাকে 
নতুন করে চালু করার চেষ্টা থেকে 
নিরত থাকেন । একাদিক্রমে ১৮ বছর 
শলু থাকার পর ১৯৭০-এর ১ 
জানুয়ারি আইনটি তামাদি হয়ে 
যায়। 

১৯৭১-এর লোকসভা নিবাচনে 
শ্রীমতী গান্ধী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করেন। ১৮ মার্চ তিনি নতুন 
সরকার গঠন করেন। ২০ দিনের 
মধ্যে তিনি অভান্তরীণ নিরাপত্তা- 
রক্ষা আইন (মিসা) পালমমেন্টে পেশ 
করেন। এটি নিবর্তনম্লক আইন 
থেকেও বেশি কঠোর । এটি নাগরিক 
অধিকার বিরোধী আইন। এই 
আইনটি বাতিল করা হয় জনতা 
সরকারের আমলে । 

১৯৬২-তে চীনের সঙ্গে সীমান্ত 
যুদ্ধ চলে ৩০ দিন। ওই সময়ে জরুরি 
অবস্হা ঘোষণা করা হয়। জরুরি 
অবস্হার সময় সর্বপ্রকার নাগরিক 
অধিকার আইন শিকেয় তোলা 
থাকে। যুদ্ধ শেষ হলেও আইনটি 
প্রতাহার করা হয় না। নেহরঃ এটি 


পরিবর্তন ১১ 


লালবাহা্ূরও অস্বীকার করেন। 
শ্রীমতী -গান্ধীও এটি চালু রাখেন। 
১৯৭৫-এ শ্রীমতী "গান্ধীর নিবচিন 
বাতিল হয়ে গেলে তিনি পদত্যাগ না 
করে জরুরি অবচ্হা ঘোষণা করেন। 
যদিও ১৯৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে 
যৃদ্ধের সময় প্রবর্তিত জরি অবস্হা 
ঘোষণাটি প্রত্যাহার হয়নি। ১৯৭৭- 
এ নিবর্চনে জনতা পার্টির নিকট 
দারুণভাবে পরাজিত হবার পর ২১ 
মার্চ জরুরি অবস্হা ঘোষণাটি 
প্রতযাহ্ত হয়। মিসা নেই বটে, 
কিন্ত ১৯০-তে পুনরায় ক্ষমতা 
হাতে এলে শ্রীমতী গান্ধী বিনা 
বিচারে বন্দী করে রাখার বাবচ্হা 
করে নেন। যেন রাজীব গান্ধীর 
আমলেও সেই জ্ঞাতীয় নিরাপত্তা 
আইনটি বলবৎ আছে। 

স্বাধীন ভারতকে বহ্‌ বছর, 
কাটাতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে 
দমনমূলক আইনের অধীনে । আশ্চর্য 
মনে হয়, ১৯৩৬-এ কংগ্রেসের 
লক্ষে্ী অধিবেশনে বলা হয়েছিল £ 
'যে সরকারকে ক্রিমিনাল ল'" 
আমেন্ডমেন্ট আহ্ট এবং অনুরূপ 
অন্যান্য আইনের উপর নির্ভর 
করতে হয়, যে সরকার সংবাদপত্র 
এবং সাহিতা প্রচার করতে দেয় না, 
যে সরকার মানুষকে বিনা বিচারে 
বন্দী করে রাখে, এবং যে সরকার 
এসব এবং অনুরূপ আরও অনেক 
কার্য করে থাকে সে সরকারের বেঁচে 
থাকবার কোন অধিকার নেই ।" 


০গ্রেসী রাজতে এই হচ্ছে 
সংক্ষেপে আমাদের 
অর্থনৈতিক বাবস্হার চিত্র। এই 
অবস্হা সৃষ্টির কাজ চলছে দ্বাধীন 
ভারতের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই. । 
বিগত ৪০ বছরে তার বাপকতা 
বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজীব 
গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ১৯৮৪-র 
অক্টোবরে । আজ অবধি 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব ইঙ্গিত 
তিনি দিয়েছেন তাতে মনে হয় না 
ধনিকশ্রেণীর দ্বার্থর্ষাকারী এই 
অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বাবস্কার 
কোন পরিবর্তন তিনি চান। অবশ্য 
যদি না সে পরিবর্তন এ শ্রেণীর জন্য 
আরও সৃবিধা সৃষ্টি করে। যদি তিনি 
জনসাধারণের স্বার্থে ভিন্ন পথে 
চলতে চান _ যার কোন চিহ নেই, 
তবে তাঁর পক্ষে প্রধান মন্ত্রিতের 
গদিতে টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে 
পড়বে। দেশে যে ইন্টারেস্ট গ্র্প 
সৃষ্টি হয়েছে সে গ্রুপের ক্বার্থ 
হানিকর কোন পদক্ষেপ গ্রুপটি 
বরদাস্ত করবে না। তাঁর মাতা এবং 
মাতামহের মত তাঁকেও শহরে গ্রামে 
ধনিকশ্রেণীর ্বার্থসিদ্ধির কাজ করে 
যেতে হবে। ] 


শ্িচ্ছদ_কাহিনী 


১৯৮০ সালের জুন মাসে সঞ্জয় গান্ধীর 
মৃত্যুর পর দিল্লি থেকে ঘৃরে এসে 
পশ্চিমবাংলার দু'জন তরুণ কংগ্রেস নেতা 
কলকাতায় তড়িঘড়ি বিবৃতি দিয়ে দাবি 
জানালেন, রাজীব গান্ধীকে রাজনীতিতে 
আনতে হবে এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
বসাতে হবে। কারণ দেশের 'বর্তমান 
সংকটজনক পরিস্হিতিতে' তাঁর নেতৃত্ব 
প্রয়োজন । এ বিবৃতির পরে দেখা গেল, এরকম 
দাবি সব রাজা থেকেই উঠেছে। দিল্লি সহ সব 
রাজোর তরুণ কংগ্রেস নেতারাই এক সুরে 
দাবি জানাতে লাগলেন £ রাজীব গান্ধীকে 
রাজনৈতিক নেতা হিসেবে চাই। 

রাজীব গান্ধী তখন নিছক পাইলটের 
চাকরি করেন। দেশ তো দূরের কথা তিনি 
কোন রাজনৈতিক সংগঠনও পরিচালনা করেন 
না। রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। 
রাজনীতি করা বাড়ির ছেলে হয়েও রাজীব 
পুতাক্ষভাবে কখনও রাজনীতির ধারে-কাছে 
ছিলেন না। দেশের সংকটমোচনে তাঁর 
নেতৃত্ের প্রয়োজন আছে কি না তা দেশের 
সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়। সাধারণ 
মানুষের যা জানার কথা নয় তরুণ কংগ্রেস 
নেতারা তা টের পেলেন কী করে ১ এনিয়ে এই 
প্রতিবেদকের দৃ'একটি প্রশ্নের জবাবে 
পশ্চিমবাংলার উপরোক্ত দুই তরুণ কংগ্রেস 
নেতা সেদিন যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হল ঃ 
বিবৃতি না দিয়ে উপায় কী ১ আমরা না বললে 
অন্য কেউ বলতেন। 


কেন বলতেন তা বুঝতে অবশ্য অসৃবিধে 
হবার কথা নয়। এক পৃত্রের মৃত্যুর পর 
তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আর এক 
পৃত্রকে রাজনৈতিক নেতৃতে প্রতিষ্ঠা দিতে 
চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে তিনি অবশা 
সফলও হয়েছেন। জাতীয় রাজনীতিতেও 
রাজীব গান্ধী আজ ইন্দিরা গান্ধীর উত্তরসূরি । 

দলের নেতাদের দাবি অনুযায়ী না বলে 
প্রকৃতপক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছে অনৃসারেই 
যথাসময়ে পাইলটের চাকৃরিতে ইস্তফা দিয়ে 
রাজীব গান্ধী কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ 
দেন। মা প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় কংগ্রেসের 
সভানেত্রী তাই এক্ষেত্রেও তাঁকে বেশি সিঁড়ি 
ভাঙ্গতে হয়নি। অন্প সময়ের মধ্যেই তিনি 
রাজনৈতিক শক্তির কেন্দরভূমিতে এসে দাঁড়ান। 
১৯৪৯ সালে আমেথি কেন্দ্র থেকে রাজীব 
লোকসভার সদস্য নিবাচিত হন। তার উপ্নার 
অল্প দিনের মধোই এ আই সি সি'র সাধারণ 
সম্পাদকের পদটি তাঁকে আরও শক্তিশালী 
করে তোলে। জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে 
তিনিই তখন মধ্যমণি । তাঁর ক্ষমতাও অসীম। 
এই অসীম ক্ষমতা এবং বলতে গেলে 
অনায়াস-লব্ধ ক্ষমতা তাঁর মেজাজটিকেও 
বদলে দেয়। 


সম্ভবত সেটা ছিল ১৯৮২ সাল। তখন 
অন্ধের মৃখামন্ত্রী টি আনজাইয়া। রাজীব 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তিনি 
গিয়েছিলেন অন্ধপ্রদেশ সফরে । হায়দরাবাদের 
বেগমপেত বিমানবন্দরে উপস্হিত সকলেই 
সেদিন অবাক হয়ে দেখলেন যে, সামান্য একটি 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিন রাজীব গান্ধী 
অপমান করলেন মৃখ্যমন্বী টি আনজাইয়াকে। 
এতটুকু আক্রু ছিল না। সকলের সামনেই 
অর্থণ্ প্রকাশযোই রাজীব গান্ধী অপমান 
করলেন মুখামন্ত্রীকে। 

রাজীব গান্ধীর সেই মেজাজ পরবর্তীকালে 
দলীয় মন্ত্রী, এম পি, এ আই সি সি কর্মকা 
মায় দিল্লির আমলা মহলও টের পেয়েছেন। 
জনৈক প্রবীণ কংগ্রেস নেতার মতে, ক্ষমতা 
যত কেন্দ্রীভূত হয় ততই বেশি ব্যক্তিগত রাগ- 
অনৃরাগ-বিরাগের ব্যাপারটি মৃখ্য হয়ে ওঠে! 
রাজীবের আমলে ক্ষমতা আরও বেশি 


কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ইন্দিরার আমলেও ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত ছিল কিন্ত তিনি সব শক্তির মধ্যে 
সমন্বয়-সাধন (ব্যালান্স) করে চলতে 
পারতেন, কারণ তাঁর সংগে মাটির যোগ 
ছিল । তিনি দেশকে, দেশের মাটিকে চিনতেন । 
রাজীবের "গ্যাপ" এখানেই । 

এই মাটি না চেনার জন্যই সাধারণ 
সম্পাদক হিসেবে রাজীব গান্ধী অন্ধের এন টি 
আর সরকার ফেলে দিলেন তেলেগু দেশমের 
এক দলছুট নেতার সাহাযা নিয়ে। 
পরবতাঁকালে তার জন্যে কংগ্রেসকেই 
খেসারত দিতে হয়। রাজীবের এ সরকার- 
ভাঙ্গার খেলার জনোই আরও শক্তিশালী হয়ে 
সেদিন ক্ষমতায় ফিরে আসেন মুখামন্ত্রী 
নন্দমুরি তারক রামারাও। কংগ্রেস সভানেত্রী 
পদে বসেই এক সময় ইন্দিরা গান্ধীও ভেঙ্গে 
দিয়েছিলেন কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট 
সরকার। ব্যতিক্রম শৃধু সময়ের 'আর বাস্তব 


পরিস্হিতির। 


১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা 
গান্ধীর হত্যাকান্ডের পর আকস্মিকভাবেই 
রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। কংগ্রেস 
সংসদীয় বোর্ডের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে 
রাষ্ট্রপতি জৈল সিং সেদিন দেশের চিরাচরিত 
প্রথা ভেঙ্গে রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর 
পদে শপথ নেওয়ান। যে পদ্ধতিতে এর আগে 


প্রধানমন্ত্রী হন সে পদ্ধতি এক্ষেত্রে মানা 
হয়নি। প্রথমে প্রধামন্তরী হয়ে তারপরে রাজীব 
গান্ধী কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নিবাচিত 
হলেন। 

এভাবে প্রধানমন্ত্রী হবার পর মাত্র 
দু'মাসের মধোই নিবচচিন ঘোষণা করে রাজীব 
গান্ধী রাজনৈতিক দৃরদর্শিতার পরিচয় 
দিলেন। এর সৃফলট্ুকৃও তিনি আশাতীত- 
ভাবেই পেলেন। আসাম ও পাঞ্জাব বাদে 


ফ্োকসভার ৫০৬টি আসনের মধ্যে রাজীব 
গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জয়ী হয় ৪০১টি 
আসনে। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং 
ইন্দিরা গান্ধী ইতোপূর্বে সাত সাতটি 
লোকসভা নিবার্চনের মুখোমুখি হয়েছেন। 
কিন্ত এত বিপৃল সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁরা কখনই 
পাননি। ১৯৭৭ সালে তো ইন্দিরা গান্ধী 
হেরেই গিয়েছিলেন। রাজীব এবার তা পৃষিয়ে 
নিয়ে দেশ-বিতদশকে চমকে দিলেন। রাজীবের 
বৃহস্পতি তখন তৃঙ্গে। তিনি ক্রমশই জনপ্রিয় 
হতে লাগলেন। এবার তিনি আর একটি 
রাজনৈতিক পরিচয় দিলেন। 
লোকসভায় দলত্যাগ-বিরোধী বিল পাশ 
করালেন। ফলে দেশ জুড়ে তাঁর নামে ধন্য ধনা 
পড়ে গেল। তিনি তখন “মিঃ ক্সিন' নামে 
পরিচিত। 

কিন্ত এই বিপৃল জনপ্রিয়তা এবং 
নজিরহীন নিব্চনী সাফল্য রাজীব গান্ধীর 
মেজাজটিকেও বদলে দিল। পরিস্হিতি বিচার 
না করে তিনি নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এমন 
একটা ধারণা নিয়ে এগোলেন যে, 'আর কে 
রুধিবে তাঁরে'। ১৯৮৪'র নিবচিনে জয়ী হয়ে 
তিনি যে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন সেই 
মন্ত্রিসভায় বাদ পড়লেন ইন্দিরা মন্ত্রিসভার 
দৃ'নম্বর বাক্তি প্রণব মুখার্জি এবং তাঁর কাছের 
লোক বলে পরিচিত এ বি এ গণি খান চৌধুরী । 
তাঁদের যে শৃধূ বাদ দেয়াই হল তা নয়, 
এমনভাবে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হল ঘা 
অভাবনীয়। শুধু প্রণববাবুরাই নন। 
চিরাচরিত প্রথা ভেঙে যে জৈল সিং রাষ্ট্রপতি 
হিসেবে পাশে দাঁড়ালেন রাজীবের এবং 
প্রধানমন্ত্রী পদের জন্যে শপথ নেয়ালেন, সেই 
জৈল সিংও রাজীবের আচরণে অম্পদিনের 
মধ্যেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন । খোদ রাষ্টুপতিই 


অভিযোগ তুললেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উপেক্ষা 
করছেন। নিবাচিত প্রধানমন্ত্রী হবার পরে টি 


দেখা গেল রাজীব কোনও ব্যাপারেই জৈল 
সিংকে পাত্তা দিচ্ছেন না। কোনও ব্যাপারেই 
তিনি জৈলের সঙ্গে পরামর্শ করছেন না। 
এমনকি প্রথা-মত বিদেশ যাওয়ার আগে ও 
পরে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নিয়ম- 
মাফিক দেখা করেন। রাজীব তাও করছেন না। 
তাই নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে 
গেল। একটা সময় এল যখন রাষ্ট্রপতি জৈল 
সিংও যোগ্য জবাব দেয়ার জন্যে শলাপরামর্শ 
শূরু করলেন। ইতোমধো ১৯৬৭ সালের ৯ মার্চ 
রাষ্টুপতি প্রধানমন্ত্রীকে একখানি কড়া চিঠি 
লিখে পরিচ্কার জানিয়ে দেন, রাষ্টপতিকে 
কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী সংসদে ঘে বক্তব্য 
রেখেছেন তা ঠিক নয়। চিঠিখানি একটি 
সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। এতে জল 
অনেকদূর গড়ায়। রাজীব গান্ধীও বুঝতে 
পারেন, পরিচ্হিতি খুবই জটিল। রাষ্ট্রপতি 
সংঘর্ষের পথ নিলে তিনি বেকায়দায় পড়বেন। 
অগত্যা তিনি ১৯৬৭ সালের ৮ এপ্রিল সকালে 
রাষ্ট্রপতি ভবনে হাজির হন। প্রধানমন্ত্রী 
হবার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা তাঁর তৃতীয় 
সাক্ষাৎকার ! 

রাজীব গান্ধীর এ ধরনের কাজকর্মের মধ্ো 
একদিকে যেমন উদ্ধতা প্রকাশ পেতে থাকে, 
অনাদিকে তাঁর কিছু অনুগত বাক্তি বা দূন 
স্কুলের সতীর্থদের কার্যকলাপও জনমানসে 
বিরক্তির সৃচ্টি করে । ফলে জনপ্রিয়তা যে দ্রচ্ত 
হাস পাচ্ছে তাও অচিরেই ধরা পড়ে। 
১৯৮৫'র মার্চ মাসেই ১১টি রাজোর বিধান 
সভার নিবচিন হয়। অন্ধপ্রুদেশ, কণটিক এবং 
সিকিমে কংগ্রেস দারুণভাবে পরাজিত হয়। 
উত্তরপদেশে শক্তি হাস পায়। রাজস্হান ও 
মহারাষ্ট্রে কোনক্রমে মান রক্ষা হয়। 
লোকসভা নিবচিনের সাফল্য এই ক'মাসের 
মধ্োই গ্রান হয়ে গেল। রাজীব ভয় পেলেন। 

এ অবস্হা থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে 
রাজীব গান্ধী কয়েকটি শক্ত পদক্ষেপ নেয়ার 
চেষ্টা করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে পাঞ্জাবে 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু। মোরারজী 
সরকার বা ইন্দিরা সরকার কেউ-ই এই সমস্যা 
মেটাতে পারেননি। উপরন্ত শক্তভাবে 
মোকাবিলা করতে গিয়ে ইন্দিরাকে প্রাণ দিতে 
হল। রাজীব এবার অনাভাবে ঝুঁকি নিলেন। 
২৪. জুলাই ১৯৮৫ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
চৃক্তি করলেন অকালি প্রধান সন্ত হরচন্দ সিং 
লঙ্গয়ালের সঞ্গে। স্বাক্ষরিত হ'ল পঞ্জাব 
চৃক্তি। এ চুক্তি সেদিন দেশজুড়ে সাড়া জাগায়। 
যদিও পরবর্তীকালে নিবচিনে এ রাজোও 
কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। 

বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন আসামে শুরু 
হয় ১৯৭৯ সালে । শেষ দিকটায় কিছুটা চাপাই 
পড়ে যাচ্ছিল। এমন পরিস্হিতিতে ১৯৬৫ 


সঙ্গে রাজীব আসাম-চুক্তি করেন। এ চূক্তির 
সময় এ রাজোর মৃখামন্ত্রী হিতেশবর 
সইকিয়াকে বহুলাংশে অন্ধকারেই রাখা হয়। 
পরে নিবা্চন হ'লে এ রাজোও কংগ্রেস 
দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। পরের বছর হয় 
মিজো-চুক্তি লালডেঙার সংগে । 

কিন্ত এতসব করেও রাজীব গান্ধী তাঁর 
হারানো ভাবমূর্তি ফিরে পেলেন না। এখন 
আর তিনি “মিঃ স্সিন' বলেও পরিচিত নন। 
বফর্স ও সাবমেরিন কেলেংকারী তাঁর উজ্জ্বল 
ভাবঘূর্তিকে গ্লান করে দিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে 
পরাজয়ও তাঁর ধারণাকে বদলে দিয়েছে। 
রাজীব গান্ধী ভেবেছিলেন, পশ্চিমবাংলা এবং 
কেরলে তাঁর দল জিতবে। কিন্ত হল না। 
সম্প্রতি তিমি ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের নিবর্চিনী 
সাফল্যে কিছুটা উত্তরণের চেষ্টা করছেন। 
কিন্ত্ত প্রকৃত পরিস্হিতি ততটা আশাবাঞ্জক 
নয়। এভাবে তড়িঘড়ি সামরিক বাহিনী না 
নামালে শৃধূ সাংগঠনিক ক্ষমতায় কংগ্রেসকে 
জেতানো যেত না। মেঘলেয়ের ফলাফল 
কংগ্রেসের পক্ষে আহামরি কিছু নয়। 
সেখানেও দল ভাঙার খেলা খেলতে হচ্ছে। 

আসলে পরিস্হিতি সামাল দিতে রাজীব 
গান্ধী এখন হিমসিম খাচ্ছেন। তিনি যে দলের 
সভাপতি সেই দলের সাংগঠনিক অবস্হা 
ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত। ১৯৭২ সালের পর 
থেকে কংগ্রেসের কোন সাংগঠনিক নিবর্চিন 
হয়নি। সমস্ত ক্ষমতা কৃক্ষিগত এখন দিল্লির 
হাতে। কিছু তোষামুদে-খোশামুদে বাক্তির 
দ্বারা পরিবেজ্টিত হাইকমান্ড-এর করুণা 
লাভের জন্যে ভিড় ছাড়া দলের অন্য কোন 
কাজে তেমন ভিড় নেই । ইতোমধ্যে কংগ্রেসের 
পুরনো নেতাদের মধো অনেকেই হয় 
বিতাড়িত নতৃবা নি্ক্রিয়। কমলাপতি 
ত্রিপাঠির মতো পৃরনো নেতাও রাজীবের 


পরিবর্তন ১৪ 


সোলাচ্কি রা্জীবকে চিঠি লিখে বলেছেন £ 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্রের ভ্রান্ত নীতির ফলে কংগ্রেস 
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 
জনসমর্থন হারাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, 
ইন্দিরা গান্ধী পরাস্ত হলে যাঁরা দল ছেড়ে 
চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের ডেকে এনে রাজীব 
অনুগত কর্মীদের মাথার উপর বসিয়ে দিচ্ছেন। 
ফলে দলের মধো অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। 
রাজীব গান্ধী দেশ ও দল চালানোর ক্ষেত্রে 
তাঁর মা ইন্দিরা গান্ধীর পথই অনুসরণ 
করছেন কিন্ত্ত সেক্ষেত্রেও তিনি হোঁচট খাচ্ছেন 
বারবার। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের হাতে 
ক্ষমতা কৃক্ষিগত করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীও। 
কিন্ত তার বাইরেও ইন্দিরার সংগে প্রতাক 
রাজোর কিছু বৃদ্ধিজীবী, কিছু রাজনৈতিক 
ব্যক্তিত্বের যোগসূত্র ছিল। যার মাধামে তিনি 
কাজের অনেকগুলি ধারার মধ্যে সমন্বয়-সাধন 
করতে পারতেন। রাজীবের সে সম্পর্ক গড়ে 
ওঠেনি। রাজীব গান্ধীর কাজকর্মের মধ্যে যে 
অস্হিরতা লক্ষ্য করা যায়, তার জনোও 
খোশামুদে-তোষামূদে ছাড়া তাঁর কাছে রেউ 
এগোতে চান না। 
প্রধানমন্ত্রীত্ের ৩৭ মাসে রাজীব গান্ধী 
মোট এগারবার তাঁর মন্ত্রিসভায় রদবদল 
ঘটালেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথমে ঘোষণা 
করেছিলেন, তিনি ছোট মন্ত্রিসভার পক্ষে । 
কারণ তা'তে নাকি কাজ করতে সৃবিধে হয়। 
এখন দেখা যাচ্ছে, তিনিই সবচেয়ে বড় 
মন্তিসভা করলেন! মন্ত্রীর সংখ্যা ৬০। 
করলেন। কিন্ত্ত দেখা গেল, সম্প্রতি ছ'টি 
রাজ্যে ছ'জন রাজ্যপাল নিয়োগ করার ক্ষেত্রে 
সেই সারকারিয়া কমিশনের সৃপারিশ মানা 
হল না! ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে পরিস্হিতি 
এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, 


[ সালের আগস্ট মাসে আন্দোলনকারীদের দ্বারা উপেক্ষিত। গৃজরাতের মাধব সিং কংগ্রেস দলতো বটেই মন্ত্রিসভা গঠন এবং 


রদবদল যেন একটি ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । দলীয় নেতৃতেরে স্বাভাবিক বিকাশ 
তো অসম্ভব ব্যাপার । হাইকম্যান্ডের নামে 
কথায় কথায় মুখামন্ত্রীদের পর্যন্ত সরিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। এ হাইকম্যান্ডের নির্দেশে 
মধাপ্রদেশ, বিহার, রাজস্হান, উত্তরপ্রদেশ, 
মহারাচ্টরে মুখ্মন্ত্রীদের বারেবারে পদত্যাগ 
করতে হয়েছে। 

এতো গেল দলের হাল। এর উপর- 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এখন রাজীব গান্ধীর 
বেহাল অবস্হা। বিশেষ করে সচিব পায়ের 
আমলাদের সংগে রাজীব গান্ধীর সম্পর্ক এখন 
খুবই তিক্ত। তিরিক্ষি মেজাজ দেখিয়ে তিনি 
অনেককেই চটিয়েছেন। দিল্লিতে এমন 
ঘটনার কথাও শোনা যায়, গাড়ি পছন্দ হয়নি 
বলেই অপমানিত হতে হয়েছে আন্দামানের 
একজন ডেপুটি ডিরেকটর পথাঁয়ের 
অফিসারকে। তিনি যে গাড়ি রেখেছিলেন তার 
রঙ প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ নয়। গত বছর ৯ 
জানুয়ারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের সংসদীয় 
পরামর্শদাতা কমিটির এক বৈঠকে অপমানিত 
হন বিভাগীয় দুই সচিব দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং সি এস শাস্ত্রী। আই এ এস মহলে এঁরা 
দৃজনই খুব সম্মানিত। দক্ষ এবং সং অফিসার 
বলেই পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
এদের অপমান করেছেন অহেতৃক। ফলে 
সচিব পর্যায়ের অফিসাররা খুবই ক্ষন্ধ। 
রাজীব জমানার সংগে তাল মিলিয়ে থাকতে 
না পারায় কাজে ইস্তফা দিয়েছেন প্রাক্তন 


কাবিনেট সচিব পি কে কল এবং পলিসি 
প্রানিং কমিটির চেয়ারম্যান জি পার্থসারথি। 
এরপরে আরও নক্কারজনক ঘটনা ঘটে 
ভারতের বিদেশ সচিবকে কেন্দ্র করে। গত 
বছর ২০ জানৃয়ারি এক সাংবাদিক বৈঠকে 
প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলে 
বসলেন, শীঘ্ুই নতুন বিদেশ সচিব দেখতে 
পাবেন। ফলে আর কাল-বিলম্ব না করেই 
পদত্যাগ করেন বিদেশ সচিব শ্রী 
বেওকটশরণ। দিল্লিতে একটি অগ্নিকাণ্ডের 
পরে তড়িঘড়ি ঘটনাস্হলে পৌছোতে না 
পারায় প্রকাশো ভর্বসিত হয়েছেন পুলিশ 
কমিশনার । অজ্ঞাত কারণেই হেনস্হা হতে 
হয়েছে দিল্লির লেঃ গভর্ণর এম এম কে 
ওয়ালিকে। প্র্যানিং কমিশনের একজন ডেপুটি 
চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করতে বাধা করানো 
হয় বলেও অভিযোগ আছে। 

অপর দিকে অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর 
সচিবালয়ের কতার্দের হাতে মাত্রাতিরিক্ত 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রশ্রয়ও পাচ্ছেন 
তাঁরা। দিল্লিতে একটা রসিকতা চালু আছে, 
প্রধানমন্ত্রীকে কোন জিনিস বোঝাতে হলে 
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দুই সচিব গোপি অরোরা এবং মণিশংকর 
আয়ার এক সময় প্রধানমন্ত্রীর চোখ-কান 
ছিলেন। আয়ার এখনও অবশ্য রয়েছেন কিন্তু 
বিদায় নিতে হয়েছে গোপি অরোরাকে। যেমন 


পরিবর্তন ১৫ 


কিছুদিন আগে এই অসীম ক্ষমতার কেন্দ্রভামি 
থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এস এল 
ফতেদারকে। মন্ত্রী করা হলেও তাঁর মনে 
তেমন শান্তি নেই। কারণ প্রধানমন্ত্রীর 
সচিবালয়ের কোন কতার্বাক্তির ক্ষমতা 


না। কিন্ত এমনভাবে তা প্রকাশো আসতে 
পারেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আৰু 
থাকতো । কিন্ত্ত রাজীবের আমলে সেই 
আবুষ্টুকু নেই। পুরোপৃরি সচিবালয়-নির্ভর 
রাজনীতি মূল কংগ্রেস সংগঠনকেই আজ 
বিদ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। 

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা অতৃলা ঘোষ বলতেন, 
পন্ডিত জওহরলাল নেহরু গণতন্ত্রে বিশ্বাস 
করতেন। কিন্ত্ত তাঁর গণতন্তের একটা ধরন 
ছিল। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা সকলকেই 
বিশবাস করাতে পারতেন। সবাই মেনেও 
নিতেন। 

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন আরও বেশি 
বাস্তববাদী । তিনি সাধারণ মানৃষের মনের 
কথা ভাল বৃঝতেন। তাই তিনি ছিলেন অনেক 
বেশি জনপ্রিয়। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তাই তাঁকে 
_সকলের উপর আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক 
হয়েছে। রাজীব গান্ধীর গণতন্তের ধ্যান 
ধারণা এখনও স্পচ্ট নয়। [2 


বিমল নন্দী 


গৃহনীতিই বিপদ ঘটাতে পারে £ হীরেন মুখোপাধ্যায় 


রাজীব গান্ধীর মতিগতি আর তাঁর 
সাঙ্গোপাত্গদের কান্ডকারখানা এমনই বিচিত্র 
ঘে তাঁদের সম্বন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য কোন মতামত 
প্রকাশ করাই কঠিন বাপার। সেখানে নীতির 
বালাই নেই, সেখানে ক্ষমতায় জাঁকিয়ে রয়েছে 
যারা, তারা কখন ঘে কোন অপকর্ম করে বসবে, 
এই হল সাধারণ সুবৃদ্ধি মানুষের ভাবনা। 
টেবিলের ওপর একটা বিড়াল লাফিয়ে বসলে 
কোন দিকে যে সেটা নামবে তাস্বয়ং ভগবানও 
বলতে পারেন না। রাজীব-এর ধ্যান-ধারণা 
এটা মনে করিয়ে দেয় বলেই এত মৃশকিল। 

বাঁচোয়া এই যে অন্তত আন্তজাতিক 
সম্পর্কের বিষয়ে রাজীব এখনওমারাত্্ক কিছু 
ভূল করে বসেননি। নীতিগত দিক থেকে তাঁর 
বোধশক্তি কতটা তা নিয়ে জল্পনা না করে 
অন্তত একটা ব্যাপারে খুশি হওয়া যায় যে 
সোভিয়েত এবং অন্যান্য অগ্রগামী দেশের 
সঙ্গে বন্ধৃতার ধারা তিনি ভাঙেননি। তাঁর 
দূর্বলতা অবশ্য নানা দিক থেকে প্রকট ৷ মাঝে 
মাকে সমাজতন্তের বৃক্নি আওড়ালেও রাজীব 
আর তাঁর সাত্গোপাত্গরা (এরাই দেশের কর্তা 
আজ) সমাজবাদের ধারেকাছে যান না। 
পশ্চিমী শক্তিপূর্জের প্রতিই এদের টান। 
অর্থনীতিকে ঢেলে সাজ্াবার মতলব তাঁর 
নেই। এমন অবস্হায় বিপদ সর্বদাই থাকে যে 
বৈদেশিক ব্যাপারেও আজকের মোটামুটি 
প্রগতিশীল কর্মধারা ভারত বদলাতেও পারে। 
তাই দরকার দেশের জনশক্তির হৃঁশিয়ার 
থাকা। দৃঃখের বিষয় সোসালিস্ট চিন্তার 
ধারক ও বাহক বামপন্হীীরাও এদিক দিয়ে খুব 
অবহিত নয়। 

খুঁটিনাটি আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব 
নয়। তবে একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে 
রাজীব জমানার উপর নির্ভর করা হবে প্রচণ্ড 
বোকামি । সেজনাই দরকার প্রকৃত বামপন্হীর 
সচেতন প্রয়াস। এ পর্যন্ত যে রাজীব পশ্চিমী 
নয়া-সাগ্রাজাবাদের কাছে মাথা নোয়াননি, 
তার মূল হেতৃ হল যে, আমাদের দেশের একটা 
পরম্পরা তৈরি হয়েছে। বামপন্হার অজস্র 
ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্বেও দেশের সাধারণ মানুষ 
বুঝে গিয়েছেন ঘে দেশের স্বাধীনতার সঞ্গে 
সোস্যালিজম-এর সম্পর্ক একেবারে আত্ীয়ের 
মতো । সোভিয়েতের মতো দেশ যে আমাদের 
বন্ধু হয়ে কাজ করে আসছে বহ্‌দিন ধরে, এটা 
স্বতঃসিদ্ধ। মোরারজি দেশাই-এর মতো 
নেতাও ইচ্ছা সত্ত্বেও সোভিয়েতের সঙ্গে 
বন্ধৃতৃকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। অটল 
বিহারী বাজপেয়ী পররাষ্টুমন্ত্রীরূপে প্রকাশ্যে 
সোভিয়েত-বিরোধিতা করতে পারেননি । 
হয়তো বা মনে মনে সোভিয়েত ভূমিকার 
তারিফও করেছিলেন। মস্কোতে বসে 


কবিতাও লিখেছিলেন সোভিয়েত বিষয়ে। মা 
ইন্দিরা আর মাতামহ জওয়াহরলালের নাম 
ভাঙিয়ে রাজীবের মূলধন - সে কেমন করে 
চটজলদি এদেশের বহুদিনের নীতি বদলাবে। 

রাজনীতি যদি 'নীতি' - বিবর্জিত হতে 
থাকে _ যা দিনের পর দিন হতে চলেছে _ 
তাহলেই অবশ্য বিপদ ঘনিয়ে আসবে। 
যুক্তি নেই। কিন্ত মুশকিল এই যে, রাজীবকে 
হটাবার আক্রোশে যদি আজ ফানাশ্ডেজ, বিজ 
প্টটনায়ক, সৃর্রহাণ্য স্বামী ধরনের ধৃরম্ধরদের 
সঙ্গে হাত মিলাতে হয় তাহলে কোথাকার 
জল কোথায় গড়াবে ঠিক নেই । “চৈতন্যরথে' 
চড়ে “তক্ত'-দের পাদোদক (ডাবের জলে পা 
ধোয়া!) বিলিয়ে এন টি রামারাও কিম্বা 
দেবীলালের মতো বাক্তি আজ সারাদেশে 


বাঁচোয়া এই যে বৈদেশিক ব্যাপারে 
রাজীবের দুর্মাতি এখনও ফুটে ওঠেনি। কিন্তু তা 
ফুটতে পারে রাজীবের বর্তমান আভান্তরীণ 
নীতিরই ফলে। এজন্যই বলি, বামপন্হীরা 
সাবধান থাকুন। 

শ্রীলঙ্কায় আই পি কে এফ 

শ্রীলংকায় শান্তি বাহিনী (আই পিকে এফ) 
পাঠানর ব্যাপারে প্রথমে রাজীবকে সকলেই 


সম্মুখ সমর এখন । তাই অনেকেই আগের মত 
পাল্টে বলছেন, রাজীব ভূল করেছেন। দাবার 


পরিবর্তন ১৬ 


চালে জয়বর্ধনে মাত করেছে । আমি বলি, না, 
রাজীব ঠিকই করেছেন ভারত-শ্রীলগকা চুক্তি 
স্বাক্ষর করে। এর ফলাফল ভারতের পক্ষে 
তথা বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটা 
মত্গলদায়ক হবে, ভবিষাংই তার সাক্ষ্য দেবে, 
একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। 


বর্ণনীতি ও ক্রিকেট 


উদ্ধত মনোভাবের কাছে। গুচ, ল্যাম্ব, এম্বুরি 
_ এঁদের প্রতোকের বিরুদ্ধেই দক্ষিণ 
আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগ ছিল 
রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, এই ধরনের 
খেলোয়াড়ের, লিখিতভাবে দৃঃখ প্রকাশ না 
করলে কোনরকম স্বীকৃত ট্না্মেন্টে 
অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অথচ এসব 
ছাড়াই অভিযুক্ত খেলোয়াড়েরা দিব্যি খেলে 
গেল রিলায়েন্স কাপে। কারণ ইংরেজরা 
হুমকি দিল, ভারত যদি এখন এসব ফ্যাকড়া 
তোলে, তাহলে ইংলন্ড রিলায়েন্স কাপ 
বয়কট করবে। দৃঃখের কথা, ভারত এই 
হৃমকিতে ইংল্যান্ডের কাছে মাথা নোয়াল, 
মাথা নোয়াল বর্ণবিদ্বেষীদের কাছে। এ লঙ্জা 
আমরা ঢাকব কীভাবে । অনেকে মনে করতে 
পারেন, আমি ব্রিকেট-বিদ্বেষী। মোটেই নয়। 
বরং একজন ক্রিকেট অনুরাগী হওয়ার জনাই 
আমাকে বিস্তর টিকাটিস্পৃনি সইতে হয়েছে 
লন্ডনে থাকাকালীন। কিন্ত্ত এটা একটা নীতির 
প্রশ্ন! আর এই নীতি নিয়ম জলাঙলি দিয়ে 
ভারত এভাবে বর্ণবিদ্বেষ-নীতির কাছে মাথা 
নোয়াল শৃধূমাত্র রিলায়েন্স কাপকে সফল 
করার জনা _ এটা অতান্ত লঙ্জার। [2 


সাক্ষাৎকার ঃ অরুণাভ দাস 


বহির্বঙ্গের ছেলে-মেয়েদের 
বিয়ের সমস্যা 


এখন বিয়ের মরশৃম। চারিদিকে 
সানাই বাজছে। কিন্ত বহির্বঞ্গের 
বাঙালি অভিভাবকদের কাছে 
তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া 
একটা বিরাট সমস্যা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। বঙ্গ ও বহির্বগ - দৃটি 
স্হানের সমাজ-বাবস্হা দুরকম। 
বঙ্গে বাঙালিরা বসবাস করেন. 
অবাঙালিরা সেখানে সংখ্যালঘু । 
তাঁদের সমস্যা বঙ্গের বাঙালিদের 
সমস্যার চেয়ে আকারে ও প্রকারে 
ভিন্নতর। বহির্বত্গে বাঙালিরা 
অবাঙালি রাজ্যে ভিন্ন পরিবেশে, 
বহু সমস্যা বুকে নিয়ে সংখ্যালঘ্বর 
জীবনযাত্রা নিবহি করেন। কোথাও 
কোথাও তাঁরা কিছু কিছু সমস্যার 
সমাধান করতে পারলেও 
প্রয়োজনের তৃলনায় তা অপ্রতৃল। 
নহির্বস্গে বাঙালিদের বসবাস শুরু 
হয়েছে শতাধিক বছর আগে থেকে । 
প্রথমে তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় অন্প 
সরকারি বড় বড় পদে আসীন 
ছিলেন। সমাজে খ্যাতি ছিল। 
দেশের বাড়ির সঙ্গে যাতায়াত 
ছিল। বসবাস করা বা ছেলে- 
মেয়েদের বিয়ে দেওয়া তখন 
বহির্ব্গের বাঙালিদের সমস্যা হয়ে 
দাঁড়ায়নি। যুগ পালটে গেছে। দেশ 
ভাগের কবলে পড়ে হাজার হাজার 
বাঙালি ঘরছাড়া হয়ে বহির্ব্গে চলে 
এলেন। এখন প্রায় ১ কোটির মত 
বাঙালি সমগ্র বহির্বঞ্গে বসবাস 
করছেন। উদ্বাস্ত ও নিম্লমধ্যবিত্ত- 
দের সংখ্যাই বেশি। দিন-আনা-দিন 
খাওয়া, কোনভাবে টিকে থাকা। এই 
টিকে থাকতে থাকতে প্রায় প্রতি 
প্রদেশে হাজার হাজার বাঙালি 
বহির্বঞ্গে চ্হায়ী বাসিন্দা হয়ে 
পড়েছেন। ব্সাব, থিয়েটার, 
কালীমন্দির, বাঙালি সমিতি, স্কুল 
গড়েতৃলেছেন। ঘরে ফেরার রাস্তা 
অনেকের বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে 
ছেলে-মেয়ের জন্ম এবং ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে 
বেড়ে ওঠা বাঙালি ছেলে-মেয়েরা 
নিজেদের বাডালিত্ব ভুলতে 
বসেছেন, অথচ স্হানীয় পরিবেশ ও 
পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছেন না 
অনেক ক্ষেত্রে। ফলে এক মিশ্র 
বাঙালি সম্প্রদায় নিজেদের অলক্ষ্যে 
গড়ে উঠেছে। যাঁদের চলনে-বলনে, 
শিক্ষা আর আদর্শে বাঙালিয়ানার 
ছাপ অতান্ত অল্প অথচ তাঁদের 
পরিচয় তাঁরা বাঙালি। এইভাবে 


সমস্যা স্বভাবতই ভাবিয়ে তুলেছে 
বাপ-মায়েদের। পশ্চিমবঙ্গে মানৃষ 
হওয়া ছেলে-মেয়েদের চাল-চলনের 
সঙ্গে বহির্বঙ্গে বেড়ে ওঠা ছেলে- 
মেয়েদের মধো আদব-কায়দায় প্রচুর 
তফাৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা 
কারো দোষ নয়। এটা স্বাভাবিক 
রীতি। পরিবেশের রীতি। কিন্তু এর 
বিষময় ফলে দেখা দিয়েছে বিয়ের 
ক্ষেত্রে। বহির্ব্গে বেড়ে ওঠা অনর্গল 
হিন্দি বলা, হিন্দি কালচারে অভাস্ত 
ছেলে-মেয়েদের পুত্রবধূ অথবা 
জামাই করে ঘরে আনতে বস্গবাসী 
পরিবারে মানসিক আপত্তির কারণ 
হয়ে দাঁড়িয়েছে । আবার একেবারে 
নির্ভেজাল ব্গললনা অথবা ধৃতি- 
পাঞ্জাবি পরিহিত জামাই অতান্ত 
বেমানান বহির্বস্গের কস্মোপলিটন 
পরিবেশের *বশ্ড়বাড়িতে। 
উভয়বঙ্গের ছেলে-মেয়েরা তাই 
একে অপরকে সহা করতে পারছেন 
না। 'ওসব ভেতো বাঙালিপনা 
চলবে না' অথবা “কী সব খোট্রার মত 
হিন্দি বল' - এই জাতীয় উত্তি এবং 
কটুক্তির অভাব নেই। বহির্বঙ্গের 
একাধিক ছেলে-মেয়ের বস্গে বিয়ে 
হয়ে যেমন অনেকে সৃখী হতে 
পারেননি, সেরকম বস্গের একাধিক 


খুব বেশি কাজে লাগে না। তাই 
বাঙালি ঘরে অবাঙালি গৃহবধূর এবং 
জামাই-এর প্রবেশ ঘটছে বেশি। 
বহির্বস্গে মানুষ হওয়া ছেলে- 
মেয়েদের ঘেমন মাতৃভাষার চার 
সুযোগ করে দেওয়া এবং কৃদ্টি স্বরে 
কিছু কিছু ক্তান অভিভাবকদের দিয়ে 
দেওয়া দরকার, ঠিক তেমনই বঙ্গে 
বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের মধো 
বহির্বষ্গের আবহাওয়ার কিছু কিছু 
পরিচয়ও দেওয়া প্রয়োজন। তাই 
আমার মনে হয় বহির্বস্গের ছেলে- 
মেয়েদের বহির্বষ্গের মধোই বিয়ে 
দেবার বাবস্হা করা দরকার। এই 
ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে স্হানীয় 
পত্র-পত্রিকা, বাঙালি সমিতি, 
কালীবাড়ি ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে। সখের কথা, 
বহির্য্গের কোন কোন চ্হানে কিছু 
বাক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই কাজ শৃরু 
করে দিয়েছেন। 0 

নারায়ণ সেনগুপ্ত 


৯ এখন পড়াশুনোর সময় 
»% এখন এগিয়ে যাবার সময় 
স্ঘ পড়তে পড়তে দুর্বল হলে চলবে না 
» শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না 


১৩ মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১ 
ফোন নং ৪১-০০৬৯ 


জেনানিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে 
গুষ্তিকার জন্য উপরের ঠিকানায় লিঙুন। 


অর্থনীতি 


কর বাড়লে ফাঁকিও বাড়বে- 
বললেন আই এম এফ উপদেষ্টা মুটেন 


বেছে বেছে কয়েকটি জিনিসের ওপর 
এমাগত অপ্রতাক্ষ কর চাপালে তাতে 
রাজস্ব আয় কমে বই বাড়ে না। ভারতের 
মতন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ক্রমাগত 
বিশেষ কয়েকটি জিনিসের ওপর করের 
বোঝা না চাপিয়ে বরং বেশি সংখ্যক 
জিনিসের ওপর কম হারে কর ধার্য করলেই 
ভালো হতো। এতে কর দেওয়ার প্রবণতা 
যেমন বাড়ে তেমনি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে 


সামঞ্জস্য আসার সম্ভাবনা থাকে । 


ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা 
আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের প্রবীণ 
অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা অধ্যাপক লিফ 
মুটেন এই মত পোষণ করেন। মুটেন সম্প্রতি 
কলকাতায় এসেছিলেন এক বণিক সভার 
আমন্ত্রণে! ভারতের মতন উন্নয়নশীল 
দেশের করের বোবা কী র্কম হওয়া উচিত 
সেই বিষয়ে আয়োজিত এক আলোচনা 
সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন। 

মুটেনের ধারণা নির্দিষ্ট কতগুলি ক্ষেত্রে 
করের বোবা না চাপিয়ে যদি নিত্য ব্যবহার্য 
সব জিনিসের ওপরই কম হারে কর ধার্য হয় 
তাহলে লোকে সে ট্যাক্স দিতে পিছপা হয় 
না। আর সেটা যটি অপ্রতাক্ষ কর হয় তাহলে 
গায়ে আচও লাগে না। 

মুটেনের অভিযোগ ছিল যে, ক্রমাগত 
প্রতাক্ষ করের বদলে অপ্রতাক্ষ করের 
প্রবণতা খুবই বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৫০-৫১ 
সালের তৃলনায় গত ৩৭ বহরে দেশের ধার্য 
করের হার প্রতাক্ষ করের ক্ষেত্রে বেড়েছে ৩৭ 
বার'। আর পাশাপাশি অপ্রত্যক্ষ করের হার 
বেড়েছে ১৩২ বার । ৫০-৫১ সালে যেখানে 
অপ্রতাক্ষ কর ধার্য হত শতকরা ৫৬ ভাগ, 
১৯৮৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় 
৬২.৫ ভাগ। অনাদিকে প্রত্যক্ষ কর বরং 
কমেছে ৪৩ শতাংশ থেকে শতকরা ১৭ 
শতাংশ। 

অধ্যাপক মুটেন অবশা উন্নয়নশীল 
দেশের কর ধার্ষের ব্যবস্হাটির সমালোচনা 
করেছেন | তাঁর মতে একটি শক্তিশালী 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই শক্তিশালী 
আর্থিক নীতি । দেখতে হবে রাজস্ব বাড়াতে 
গিয়ে যেন রাজস্ব আদায়ের খরচটা বেশি না 
হয়ে যায়। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কর 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী করে সম্ভব? 

অধ্যাপক মুটেন আলোচনা প্রসঙ্গে 
সাম্জসাপূর্ণ করনীতির ওপর গুরুত্ব 
'দিয়েছেন। তার মতে শতকরা ৬৫ থেকে ৮৫ 
ভাগ হারে কর ধার্য হলে লোকে কর ফাঁকি 
দেবার চেষ্টা করবেই । তার বদলে যদি 
শতকরা ৫০ ভাগ কর ধার্য হয়! তাহলে 
লোকে বেশি কর দেবে। 

মুটেন সমালোচন করেছেন কয়েকটি 
দেশের । যারা একদিকে মোটা কর আদায়ের 
জন্য বাজেটে কর চাপাচ্ছেন আবার উদার 
শিল্পনীতির ফলে বিভিন্ন ভরতুকি দেবার 
বযবস্হাও পাশাপাশি করছেন৷ এটা সম্পূর্ণ 
বিপরীত ধর্মী ব্যবস্হা। এর ফলে আর্থিক 


সম্পকে তিনি মত প্রকাশ করেন। তার মতে 
যে সব দেশে অর্থ বিনিয়োগ বা অর্থ সঞ্চয়ের 
প্রবণতা আছে সে সব দেশে ঘাটতি বাজেট 
হলেও আর্থিক ভারসাম্য নন্ট হয় না। যেমন 
জাপান, কিন্তু অন্য দেশে বিশেষ করে 
উন্নয়নশীল দেশে ঘাটতি বাজেটের প্রবণতা 
ভাল নয়। এতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে 
পারে। তাঁর মতে এক আধবার ঘাটতি 
বাজেট হয়তো অবশ্যম্ভাবী কিন্তু বারবার 
সেটা করলে তার ফল বিপরীত হতে বাধ্য। 


অধ্যাপক মুটেন সরকারি পরিচালনাধীন 
সংস্হাগুলির একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
প্রবণতার সমালোচনা করে বলেন এর ফলে 
দেশে আর্থিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। 
একচেটিয়া ব্যবস্হায় এই সব সংস্হা যেমন 
টেলিফোন, বিদৃৎ প্রভৃতিতে ক্রমাগত দাম 
বাড়তে পারে। বিশ্বব্যাংক এই ধরনের 
প্রবণতা বেশ কিছু দেশে দেখেছে । ভারতেও 
সরকারি পরিচালিত শিল্পে মূল্যবৃদ্ধির হার 


অধ্যাপক লিফ মুটেন 


পরিবর্তন করে কর্পোরেট 
ট্যাক্সের হার কমানো উচিত। এটা ভরতুকি 
বা অনুদান দেওয়া থেকে ভাল ব্যবচ্হা। 
অবশ্য তিনি একেবারে ভরতৃকি বন্ধ করতে 
উচিত। একেবারে অপারগ অবস্হার 
নিতান্ত প্রয়োজনেই ভরতৃকি দেওয়া উচিত। 
কোনওভাবেই বিশবাস করেন না যে, 
ভরতৃকি দিলেই' শিল্প উন্নতি সম্ভব । 
অধ্যাপক মুটেন কৃষির উপর সম্পূর্ণ কর 
প্রত্যাহার সৃপারিশ করেননি, তবে অবশ্য 
কম হারে করের সৃপারিশ করেছেন । 


উন্নয়নে কিছু ফাঁক সৃষ্টি হয়ে যায়। বরং এর 
১৯০০ 


যথেন্ট বেশি । এটা নিয়ন্ত্রণে থাকা জর 1 


উন্নয়নশীল দেশের তৃলনায় আজকাল বহ্‌ 
উন্নত দেশে করের হার বেশি । অবশ্য তাতে 
ওই সব দেশে রাজস্ব আদায়ে তেমন 
হেরফের হয়নি। অবশ্য দেশের জাতীয় 
বাজেটে কর চাপবে কিনা তার অনেকটাই 
রাজনৈতিক কারণের উপর নির্ভরশীল । 


পরিবর্তন ১৬ 


দেবদাসী প্রথা নিয়ে বেশ 
আন্দোলন চলেছে। প্রাচীনতম: 
এই প্রথার পিছনে শুদ্ধ 
আধ্যাত্বিক চেতনার স্ফুরণ 
ছিল। কিন্তু কালের নিয়মে ্ 
শুদ্ধ রতিরঙ্গ পঙ্কিল 


মৌর্যযুগের প্রচলিত লিপিতে খোদিত আরও প্রাচীন এইসব শিলালিপি পাওয়া গেছে 
করুণ আরও নিমস্ন মর্মবাণী-“রিরংসায় র 

ইতিহাস। খৃষ্টজল্মের ৩ শতক আগের এই  জর্জারিতা ওই দেবদাসীও নারী, মানবী। 

মহার্ঘ শিলালিপিতে সৃতনৃকার সেই করুণ সেও বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে গভীর 

আক্ষেপের ঠিক পূর্বখলানেই রয়েছে প্রেমে, নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসায়।” রয়েছে মনে হয়। আর গৃহাগুলি র্গমঞ্চের 


৮5০ 
গৃহগাত্রে খোদিত শিলালিপিতে উল্লেখ 
রয়েছে গৃহাভিনেত্রী (লেনাশোভিকা) দন্দ)ও 
তীর কন্যা নন্দার কথা। সৃতনৃকা প্রেম 
কিংবদন্তি হয়ে আজও মানুষকে যেমন 
বিহ্ল করে। তেমনি তার আকৃতিতে কষ্ট 
পায় মানুষ । 

কিন্তু মন্দিরে কেন? মনে হয় রঙ্গমঞ্চ 
ধীরে ধীরে গৃহমঞ্চ থেকে মন্দিরের নাটমঞ্চে 
স্হানাস্তরিত হয়েছিল। আর তার পর 
থেকেই মন্দিরসংলস্ন নাটমঞ্চই হয়ে 


উর্বশীর গর্ভজাত হলেও সমাজে সগৌরবে 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল । বোবা যায় যে, সেসময়ে 
বিশ্বাস ছিল দেবদাসীরা দেবমূর্তির স্ত্রীর'প, 
তাই তাঁদের সন্তানও সমাজে স্বীকৃতি 
পেয়েছিল। 
মনে রাখা দরকার যে, যেমন 
শকামাত্রেই 


জনপদ কল্যাণী বা ম্লানবতী 'অথবা রাজা 
বিচ্বিসারের প্রণয়িণী আয্পালী সকলেই 
গণিকা কিন্তু দেবদাসী নয়। কারণ 
দেবদাসীদের রূপ ও গৃণ ছিল.ভিন্ন মাত্রার । 
অনেকেরই গণিকা হওয়া সম্ভব হলেও 
দেবদাসী হওয়া সহজ ছিল না। 

এক অদ্ভুত গঠন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
নির্বাচিত হত কে হবে রাজগণিকা । কে হবে 
রদ্রগণিকা। মন্দিরে কিশোরীদের কঠোর 
পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নৃতা, গীত, বাদ্য ও 
অভিনয় শিখতে হত। যৌবন আসার স্গে 
সঙ্গে প্রাণপণ পরিশ্রমে অধিগত শিক্ষার 
পরীক্ষণ দিতে হত তাঁদের । পরীক্ষণ হত 
নাটমন্দিরে দেবতার সামনে, উপস্হিত 
থাকতেন রাজা, পুরোহিত ও রসিকসমাজ। 
তাঁরাই নির্বান করে বলে দিতেন 
পরীন্ষণর্থিনীদের মধ্যে কে হবে রাজগণিকা 
কে রুদ্রগণিকা। ধারা রাজ গণিকা বলে 
চিহিন্ত হতেন তাদের গল্প ভিন্নতর | আর 
ঘারা রুদ্রগণিকা হিসেবে মনোনীত/হলেন 
তীরাই হবেন দেবদাসী | তাঁদের মর্যাদা ছিল 
ভিন্ন অন্যান দাসদাসীদের চেয়ে ভিন্ন, 
এমনকি সুশিক্ষিতা.. গৃহবধূদের চাইতেও 
তাদের মর্ধাদা অনেক উঁচুতে ক্হান পেত। 
কারণ তীরা তো ঈশ্বরের স্ত্রী। শিল্পী 
হিসেবে তাঁরা ছিলেন তৃলনাহীনা, তখন 
এমনকি রাজারও সাহস বা ক্ষমতা ছিল না 
তীদের প্রতি কামাতুর দৃষ্টিতে তাকাতে । সে 
অধিকার হয়তো ছিল কেবলমাত্র প্রধান 
তর । হবদারী প্রথা ওই 
নর নিক্সে সমাজে চল্লিত হয়ে 


গেল, তাদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি 
সারা পৃথিবীতে মৃগ্ধ করে দেওয়ার মত 
নৃত্যমাত্র! কৃচিপৃডি, ভ রতনাট্যম, মোহিনী- 
অট্টম, কথাকলি এবং আরও অনেক কিছু । 


মনোরজন। 


আসত তারা বা আনা হত তাদের । কীভাবে 
আসত তীরা তারও বিশদ বর্ণনা রয়েছে £ 
১। দত্তা- পৃণ্যলোভী পিতামাতা স্বেচ্ছায় 
মন্দিরে তাঁদের কন্যাকে দান করার পর। 
২। হৃাতা-রাজ্য জয় বা যুদ্ধের পরে হরণ 
করা কন্যাদের মন্দিরে দান করার পর। 
৩। বিক্রীতা- মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে 
বিক্রি করা হত যেসর মেয়েদের । সম্ভবত 
দারিদ্র্য কিংবা অত্যাচারে নিরম্পায় হয়ে 
বিক্রি করা হত তাদের । 

৪ ভূত্যা-ক্েচ্ছায় মন্দিরবাসিনী হয়ে 
ভূত্যারেপে কাজ করতে আসত যারা । 
&। ভক্তা-্বেচ্ছায় আত্যসমর্পণকারিণী 
সন্লাসিনী, মীরাবাঈ ছিলেন এমন দেবদাসী। 


৬। অলংকারা-মন্দিরে অর্পিতা, 


হলেও ভারতে দেবদাসী প্রথা 

আরও হাজার বছরের প্রা্ীন। পৃরাণের 
অস্দরার ওই দেবদাসী প্রথারই ইঙ্গিত বহন 
করে। 

দুই প্রধান ক্ষমতা রাজা এবং 
পুরোহিতদের শরীরসংলদ্না থাকার ফলে 
দেবদাসীদের ক্ষমতা ও সম্মান ছিল সমাজে 
অনেক উঁচুতেই। তাছাড়া যেহেতু তারা 
প্রত্যেকেই ছিলেন' সৃন্দরী রতিবিলাসিনী 
এবং জৈনদের ৭২ কলা না হলেও 
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বাৎস্যায়নের ৬৪ কলায় পারদর্শিনী তাই 
অনেক সময়েই তাদের 
হস্তক্ষেপ ছিল অমোঘ । এমনকি একাদশ 
শতকে কয়েকজন 

বৃত্তিতেও নিয়োজিত হতে দেখা যায়। এই 


সামুদ্রিক শান্ত, হয়ন্ক্ষণ, পঞ্চ পশৃলক্ষণ 
নির্ণয়, ছত্রদণ্ড লক্ষণ, অসিলক্ষণ, মণিলক্ষণ, 


অসিবিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। 
বলা বাহুলা এই বিশালগৃণাবলির দিকে 
লক্ষ) দিলে বোবা যায় যে দেবদাসীদের একটি 
সূশিক্ষি“ত সংগঠনে পরিণত করাই ছিল 
তখনকার সমাজপিতাকের আগ্রহ । 
দেবদাসীরা ছিল রাজার অনেক কাছের 
মানুষ, রাজকর্মচারীদের নির্ভরযোগ্য। 
অন্যদিকে তাঁরা ছিলেন দেবতার কাছের 
মানুষ । দেবতাদের পুরোহিতদের একান্ত 
নির্ভরযোগ্য। তাদের স্হান ছিল রা 
অক্তপুরে | না হয় মন্দিরের অন্রগৃহে। 
ভারতের ইতিহাসে আর্থ সামাজিক 
সাংস্কৃতিকআধ্যাতিযিক যা কিছুর উচ্ছাসই 
ঘটে' থাকৃক না কেন সবই হয়েছে ধরে নেওয়া 
যেতে পারে দেবদাসীদের শক্তির 
সহযোগিতায়। এমনকি সাহিত্য, শাস্ত্র এবং 
জঘন বিবিধ বিষয়ের বোধ সমপর্কেও তাঁদের 
ভূমিকা অবশ্যই ছিল । এমনকি মন্দির অথবা 
রাজসভার বাইরে যেসব বিষয়ে ভারত তার 
“গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রমাগত এগিয়ে গিয়েছিল 


অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । শুধুমার গণিকা বলে 
তাদের চিহ্নিত করাটা যুক্তিসম্মত নয়। 

মনে রাখা দরকার যে শৃদ্ধ রতির্গ আর 
সীমিত বা কলঙ্কিত রতিবিলাসের যে সৃক্ষম 
সীমারেখা তারই বাস্তব শরীর হচ্ছে 
দেবদাসীরা। 


সেই সময় অসংখ্য দেবদাসীকে মন্দির 
চত্বর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, দিনের 
দিচ্ছিলেন মন্দিরের কর্তৃপক্ষরা। স্বাধীন 
ভারতের নতৃন আইন নিষিদ্ধ করেছিল 
দেবদাসীপ্রথা তাই ওই বিতাড়ন যজ্ঞ। 
সেদিন আইন করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন 
সরকার। ওই হাজার হাজার নতুন 
উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা ভেবেও 
দেখেননি । ফলে চোখের জল মুছতে মুছতে 
নিঃসম্বল, অসহায় কিশোরী, তরুণী, যুবতী, 
বৃদ্ধা সব বয়সের দেবদাসীদের বিদায় নিতে 
হচ্ছিল তাঁদের লীলাস্হান মন্দিরের সীমানা 
থেকে । সেইসময়ে দিনের পর দিন এক 
অদ্ভূত আত্কের মধ্যে দিবসরজনী কাটাতে 
হয়েছে তাঁদের | সমাজে ফেরার অবস্হা ছিল 
না, ঘরে অর্থাৎ মন্দিরে ফেরার পথ বন্ধ। 
হয়তো তাদের অনেকেরই ছিল মন্দির 
কর্তৃপক্ষের সঞ্গে দৈহিক সম্পর্ক, অনেকেরই 
হয়তো ছিল না, বিগতযৌবনাদের মন্দির 
ছিল শেষ আশ্রয়স্হল | সেসব সম্পর্কের কথা 
মনে করে রাখতে চায়নি কেউ। 

কিন্তু কী হল সেইসব বিতাড়িত 
সর্বগৃণসম্পন্না রতিবিলাসিনী দেবদাসীদের। 
তাঁরা ছিলেন সত্যিই শিল্পকলায় দক্ষ, 
ঈশবরের স্ত্রী হওয়ার যোগাতা অর্জন করতে 
হয়েছিল প্রতোকেরই । সেদিন কি 
দেবদাসীদের গণমৃত্যু ঘটেছিল মুছে 
গিয়েছিল তাঁদের অর্জিত বংশপরস্পরার 
সেইসব অকল্পনীয় কলামাধূর্য। না তা 
হয়নি, কারণ তীদের রক্ষার হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছিলেন আরও অনেকে, যারা হয়তো 
এরকম একটি সুযোগের অপেক্ষাতেই ওত 
পেতে ছিল কাছে পিঠে। তাই বিতাড়িত 
সেইসব দেবদাসীর ধরা পড়লেন অমোঘ 
আর এক জালে । সেই জাল তাঁদের কাউকে 
কাউকে টেনে নিয়ে গেল দূর প্রাচো, কেউবা 
যেতে বাধ্য হল মুখ্য শহরগৃলির রেড লাইট 
অঞ্চলে, আর ধারা একটু ভাগ্যবতী তাঁদের 
কাজকে তৈরি করা হল কল গার্ল হিসেবে । 
দুর্ভাগা যাদের বয়সে ও বার্থতায় তাঁরা উঠল 
পথপার্ের বুপড়িতে। দেবতাদের স্ত্রীরা 
আইনের এক খোঁচায়, হয়ে উঠলেন নির্বাচিত 
পতিতা । কিংবা পথের ভিখারিণী। হাজার 
হাজার সেইসব দেবদাসী শিল্পীদের জন্য 
চোখের জল ফেলতে উপস্হিত ছিল নাকেউ 
সেদিন। এমনকি যারা তাদের একসময়ে 
উপভোগ করেছেন তারাও কেউ উপচ্হিত 
হননি সাহাযোর হাত বাড়িয়ে দিতে । মৌন 
সমাজ। ৯৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে 
এক অভিনব অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে 
আপাতভাবে সাষ্গ হয়েছিল এই হাজার 
হাজার বছরের প্রাীন, সম্মানিত ও অতি 
! গুরুত্বপূর্ণ দেবদাসীপ্রথা। 
অনেকেই মনে করেছেন যে,দেবদাসীপ্রথা 


আসলে দাস প্রথারই একটা ভিন্নতর 
দিকমাত্র। আধ্যাতিরকতার সঙ্গে তার 
যোগসূত্র একটা সৃচতুর আড়াল মাত্র। তাঁরা 
বলেছেন, মনোরঞ্জনই হচ্ছে দেবদাসীদের 
জীবন । তাঁদের মূলত মনোরঞ্জন করতে হত 
রাজাদের, রাজপুরহ্ষদের আর 
পুরোহিতদের তো নিশ্যয়ই। মন্দিরে 
নারীমাংস ভোগের এই নির্লজ্জ বাবস্হা, 
রাজার সঙ্গে পুরোহিতদের ছিল এই 
ব্যাপারে এক ক্বার্থসূলভ চক্রান্ত। তার 
কঠোর জাল ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি তাই। 
কারণ সমাজ ছিল চিরকালই উদাসীন, 
বিশেষত দাসপ্রথা সম্পর্কে! অবশ্য এই 
প্রথার বিরদ্ধে আন্দোলন হয়েছে নানা 
সময়ে রোম সম্রাটের সামনে, সেন্ট পিটারের 
সাম্প্রতিককালে আব্রাহামলিকনের জেহাদ 
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দাসপ্রথাকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে অনেক, কিন্তু 
একেবারে শেষ করতে পারেনি আজও । 

দাস ব্যবচ্হার প্রথম শিকার নারীশরীর। 
সে বাবসায়ে লাভ অনেক। জনসংখ্যা যখন 
বেশি দরকার তখন তাকে ব্যবহার করা 
হয়েছে উর্বরা জমির মত। মানৃষের মর্যাদা সে 
পায়নি তখন । লাঞ্িত হয়ে সে শৃধূ ব্যবহৃত 
হয়েছে অর্থের বিনিময়ে। ভোগ আর 
লালসার শিকার হিসেবে । নারীর শরীর 
নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে অনেক। মৃত্যু হয়েছে 
অগণিত। সর্বনাশ হয়েছে পরিবারের, 
সমাজের রাষ্ট্রের বারবার | বিদ্রোহও কম 
নয়। 

ইতিহাসের দিকে নজর দিলে চোখ চলে 
যায় ভারত ইতিহাসের প্রথম দেবদাসী 
সৃতনুকার দিকে। খৃস্টজন্মের তিনশো বছর 
আগে। সুতনৃকা বিদ্রোহ করেছিল, ভাল 
লাগেনি তার দেবদাসীর জীবন। সে 
ভালবাসতে চেয়েছিল, ভাল লাগেনি 
আম্রপালীরও। আম্পালী শরণ নিয়েছিল 
বৃদ্ধের । তারপর অন্ধকারযৃগ পেরিয়ে 
একলাফে আমাদের চলে আসতে হয় বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৯১২ সালে । সেই 
বছরই ব্রিটেনের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
বাধ্য হন; দেবদাসী প্রথার বিলোপ ছিল 
বিষয়। 

তারপর ১৯২৭ সালে সারা দাক্ষিণাতা 
জুড়ে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
শূরু করেছিলেন ড. মৃথুলক্ষ্ী রেদ্ডি। মাদ্রাজ 
বিধানসভায় সেই বিল নিয়ে তুমুল 
আলোচনা হয়। সেই আন্দোলনের পক্ষে 
কলম ধরেছিলেন মদনমোহন মালব্য। 
আযানি বেসান্ত এবং মহাতযাজী স্বয়ং, মিস 
ক্যাথারিন মোয়র কলমে ফুটে ওঠে দেবদাসী 
কৃপ্রথা সম্পর্কে তীব্র শ্লেষ, তীক্ষু বাগ । 
পদ্মভৃষণ ড. রেড্ডির সময়েই বোম্বাই থেকে 
আর একজন যিনি এই প্রথার বিরদ্ধে 
আন্দোলন করছিলেন তিনি হরি সিংগৌর। 
ড. রেঙ্ডি আর গৌর-এর আন্দোলন 
সর্বভারতীয় রূপ নিয়ে অবশেষে ১৯৪৯ 
সালে আইনে পরিণত হয়। দেবদাসী প্রথা 
নিষিদ্ধ হয় প্রথমে মহীশৃরে | পরে বোম্বাই 
আর মাদ্রাজে। 

এই আন্দোলনের ইতিহাসে যার কথা না 
বললেই নয়, তিনি হলেন এক দেবদাসী পৃত 
রাজারাম পাইনগিংকর। রাজারামের মা 
ব্রাহ্মণ বিধবা । সমাজের অত্যাচারে অসহায় 
অবস্হায় রাজারামের মা আশ্রয় নিয়েছিলেন 
দেবদাসী হিসেবে মন্দিরে, গোয়ায় । সেই 
দেবদাসীর ছেলে রাজ্ঞারাম ২০ বছর বয়সে 
মারাঠিতে দুটি খণ্ডে একটি বই লেখেন 'মে 
কোন' (আমি কে), অধ্যাপক নারায়ণ 
বনদোদকারের স্গে দেবদাসী প্রথা 
বিলোপের জনা একটি আইনের খসড়া জমা 


আশ্চর্য, পর্তাগিজ কর্তৃপক্ষ ১৯৩০ সালে 
রাজারামের খসড়া প্রস্তাব আইনে পরিণত 
করেন। ভারতের মাটিতে সম্ভবত সেটাই 
প্রথম দেবদাসী প্রথা বিলোপের আইন। 


দেবদাসী মুক্তিবাহিনী আর 
কাগুজে আইন 


দেবদাসী প্রথা উচ্ছেদের জনা আইন 
হলেও অন্যান্য অনেক আইনের মত এই 
আইনও কাগুজে আইন হয়েই রয়েছে। ফলে 
দেবদাসী প্রথার বিরদ্ধে তৈরি হয়েছে 
দেবদাসী মুক্তিবাহিনী। এখনও কর্নাটক, 
মহারাল্ট্ু, গোয়া, কেরল, অন্ধ ও গুড়িষায় এই 
প্রথার চল রয়েছে। বেশ কয়েকটি সাম্প্রতিক 
সমীক্ষায় কীভাবে এই প্রথা চালু রয়েছে 
আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেসব স্পঞ্ট 
হয়েছে। জানা গেছে, দেবদাসী প্রথার 
বাতগালোরের বেশ্যাপল্লীগুলিকে কীভাবে 
সমৃদ্ধ করা হচ্ছে সেসব খবর । জানা যাচ্ছে 
প্রচ্টর টাকার বিনিময়ে কীভাবে বিদেশে 
রোমহর্ষক কাহিনী। কিছুকাল আগেই 
লোকসভায় শ্রীমতী উষাপ্রকাশ চৌধুরীর 
দেবদাসী ও মুরলী প্রথা বন্ধের জন্য 
প্রস্তাবিত বিলটি নিয়ে তুলকালাম কান্ড 
ঘটে গেল। কয়েকজন সদসোর বক্তব্য ছিল 
যে 'সিটা' আইন (দি সাপ্রেশন অব ইমমরাল 
ট্রাফিক আ্যাক্ট) যথেষ্ট কার্যকরী নয়। 
কর্নাটক তামিলনাড়্‌ মহারাষ্ট্র, গোয়া আর 
ওড়িষায় যেমন দেবদাসী ও মুরলী প্রথার 
বিলোপের জনা বিশেষ আইন আছে, 
সেরকম আইন সর্বভারতীয় স্তরে থাকা 
দরকার। 


বিশ্বের রতিবিলাসিনীরা ও 
বঙ্গদেশ 


খৃষ্টজন্মের ১৪০০ বছর আগে ফিরে 
যাই। রাজা তৃতীয় আমেজ হোটেপ থিবস 
শহরে 'আমন 'সুট' আর 'খেন সৃ'-র মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করছেন। ওই মন্দিরের দাসদাসী, 
ভূসম্পান্তি ছিল অচেল.। পরে তৃতেনখামেন, 
প্রথম মোতি ও রামেশিসের সময়ে থিবস 
শহরের দাপট আড়ম্বর ও এ*বর্য আরও 
বাড়াতে থাকে । আর সেই সময়ে তৃতীয় 
রামেশিসের একটি দলিল গ্রেট হ্যারিস 
প্যাপিরাস, এর মাধ্যমে আয়ন মন্দিরে 
৬৬৪৪৫ জন ক্রীতদাসী ও প্রচুর ভূসম্পর্তি 
দান করেন। এখন পর্যন্ত এই দলিলটিই 
দেবদাসী বিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম দলিল। 

নবম রামেশিসের সময়ে থেকে 
রাজপুরষদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। 
রাজক্ষমতা ক্রমশ তানিস-এর ফারাওআর 


প্রধান পুরোহিতদের হাতে যুগ্মভাবে এসে 
যায়। ফারাওদের কন্যারা থিবস মন্দিরে 


আমনদেবতার স্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে 
থাকে । দেখা যায় যে দেবদাসীদের ইতিহাস 
ভারত ও মিশরেও এবং অন্যান্য দেশেও প্রায় 
একই ধরনের। আসিরিয় ও ব্যাবিলোনিয় 
সভ্যতার মধোও ওই একই ধরলোর দেবদাসী 
প্রথা নিশ্চিতরূপে বর্তমান ছিল। 
ফিনিসীয়দের কার্থোজের মন্দির সম্পর্কে 
মার্মাই শহরে পাওয়া একটি মূল্য তালিকায় 


গ্রিসেও একই ভাবে হিয়েরোডুন অর্থাৎ 
দেবদাসীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, এই 
মন্দির বালাদের গ্রিসের প্রতোক মন্দিরেই 
উপস্হিত থাকতে হত। তাঁদের কাজ ছিল 
দেবসম্মুখে নৃতাগীত অভিনয় করা আর 


মতন এদেরও কাজ ছিল প্রধান পৃরোহিত ও 
রাজোর বীরপুর্ষদের মনোরঞ্জন কিংবা 
অঞ্গসেবা করা। 

আর্টসিমের মন্দিরের 'মিনাড' 
দেবদাসীদের বালিকা বয়স থেকেই তালিম 
দিয়ে তৈরি করা হত। মিনাডদের মতই ছিল 
'আমাজন' দেবদাসী সম্প্রদায়ের কথা। 
আমাজন অর্থে একস্তন। কারণ ডান কীধে 
তৃণ রাখার অসৃবিধা হওয়ার জন্য এরা একটা 
স্তন কেটে বাদ দিত। এই সম্প্রদায়ে 
পুরুষসন্তানকের্ধাচিয়ে রাখা হত না। বেঁচে 
থাকত একমাত্র কন্যাসন্তান। প্রজননের 
জনা পৃরুষকে বলপূর্বক ধরে এনে গর্ভধারণ 
করার পর সন্তান প্রসব করার পরই হত্যা 


করা হত সেইসব পিতাদের। জাপানের 
গেইসা, দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতা, 
মায়া বা আযজটেক সভ্যতাতেও একই রকম 
দেবদাসী প্রথার বিবরণ । একটু ভিন্ধরঙ্গের 
হলেও মূল প্রথা বা ব্যবচ্ছা প্রায় সর্বাংশে 
একই । 

বগদেশে দেবদাসীপ্রথা দক্ষিণ ভারতের 
অন্যান্য রাজ্যের মতই একসময়ে বিস্তৃতি 
পেয়েছিল। বাংলার প্রথম 
উল্লেখ পাওয়া যায় অন্টম শতকে কন্ছলের 
রাজতরঙ্গিণীতে। কাম্মীররাজ জয়াপীড় 
বিজয়াদিত্া অনেক অর্থমূল্যে মন্দির 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন 
নতকাঁ কমলাকে। সম্ধাকর নন্দী তাঁর 
দেবদাসীদের রূপলাবণোর অপরূপ বিবরণ 
দিয়েছেন। ধোয়ীর বাররামাদের 
সকলেই মন্দিরের দেবদাসী। বিজয় সেন 
কেন্তপাড়া প্রশদ্তিতে উল্লেখ করছেন 
দেবদাসীদের আশ্চর্য লক্ষণ, উমাপতি ধরের 
রচনাতেও রয়েছে দেবদাসী আখ্যান । 

পাল আমলে ততটা না হলেও সেন 
বংশের শাসনকালে বাংলার দেবদাসী প্রথা 
যে বিশেষ বিস্তৃতি পেয়েছিল সেকথা 
স্বীকার করেছেন প্রয়াত ডঃ নীহাররঞ্জন 
রায়। গোবর্ধন আচার্যের আর্ধসস্তশতী, 
হালের গাথা সপ্তশতী কর্ণামৃতের 
শ্লোকসংগ্রহে সর্বত্রই বিলাসিন' 
সম্পর্কে রয়েছে বিস্তৃত বিবরণ। কবি 
জয়দেব ছিলেন সেসময়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা । 


করেছিলেন। এখনও পৃরীর জগন্নাথ 
মন্দিরে দেবদাসী একটি অতি সম্মানিত পদ । 
রথযাত্রা কিংবা রাজপরিবারের বিবাহে 
দেবদাসীদের উপস্হিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় । 

একসময় মন্দিরে ছিল দেবদাসীদের 
প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের 
প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে হোটেলে ক্যাবারেতে। 
সময় দেবতারা ছিলেন স্বর্গরাজোর | এখন 
তিনিই দেবতা । ফলে দেবদাসীরা রূপ বদলে 
আশ্রয় নিচ্ছেন হোটেলে। শ্রীমতী উষা 
প্রকাশ চৌধুরির লোকসভায় তোলা 
প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে লোকসভার 
সদস্য পি কে থুঙ্গন ঠিক এই তথাটাই 
বলেছিলেন । থুষ্গন বলেছিলেন__দেবদাসী 
প্রথার আধুনিক রূপ ক্যাবারে নর্তকীদের 
নিয়ে ব্যবসাও বন্ধ করতে হবে। 


দেবদাসীদের বিয়ে 


১৯৮১ সালে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে 
দেবদাসীদের 


০ ০ 
(। 
মং 


মানুষদের মধ্যে বেশ ভাল সাড়া পাওয়া 

যায়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যুবকেরা বিয়ের 

আগ্রহ প্রকাশ করে। তামিলনাড়ুর বিভিন্ন 

জায়গায় এযাবৎ প্রায় ১ হাজারেরও বেশি 
র বিয়ে 


সেদিন অনৃষ্ঠিত হয় ওয়ানাপালানি 
আন্দোভার মন্দিরে । দেখা গেল ৪৩ জন 
যুবক আর ৪৩ জন দেবদাসী সকলেই 
অনুন্নত শ্রেণীর আদি দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের। 
এদের মধ্যে ৮ জনের বিয়ে হল ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর উপস্হিত যারা 


ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে সকলেই একবাক্যে 
সমর্থন করলেন এই বিয়ে। দেবদাসীদের 
বিয়ে আর ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের এই 
চল দৃটোই বৈস্লবিক সন্দেহে নেই। 
মন্বীপত্বী রাজাম্মান বীরাস্পান নিজে 
থিরুমণ্গলায়ম মঞ্গলসূত্র পরিয়ে দিলেন 
নবদম্পতিদের। সারাক্ষণ বেজে যাচ্ছিল 
থেভারম আর নাদেশববম গাথা। 


সঙ্গে, এখন বিপরীত বিবাহ অনুষ্ঠান 
হাজার হাজার বছরের প্রথা ভেঙে চুরমার 
করে দিল। 

একই রকম আন্দোলন চলছে কর্নাটক ও 
মহারাষ্ট্রেও। বিজাপৃরের মহালিঞগপৃরের 
মন্দিরে ৫৩ জন দেবদাসীর বিয়ে সাড়ম্বরে 
অনুষ্ঠিত হল। দেবদাসী প্রথা অনৃসারে এই 
৫৩ জন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই দেবী 
ইয়ালাম্মার মন্দিরে দেবদাসী হিসেবে গৃহীত 
হয়েছিল। কর্নাটক সরকার দেবদাসীদের 
যারা বিয়ে করবে তদের প্রত্যেকের জন্য 
তিন হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন, সঙ্গে 


আরও কিছু কিছু সুযোগ সৃবিধাও। 


মন্দিরে ছবিতে দেবদাসী 2 
শৃদ্ধ দেহতত্বের প্রসন্ন বিলাস ] 
সৃকুমার সেন একবার লিখেছিলেন, 
আমাদের সাহিত্যে কখনই কামরসের ভিয়ান 
ছিল না। তবে মেয়ে মহলে-সম্পূর্ণভাবে 
নিজেদের মধ্যে কামরসের খোলায়,ছড়া ফুট 


লীলা করে বিশবসংসারকে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছেন সেই আদিপৃরুষ গোবিন্দকে ভজনা 


করি।' মজার কথা হল সুর্নীতিবাবৃ 
ইয়োরোপে ফুয়েড সাহেবকে এই শ্লোকটি 
আবৃত্তি করে মৃগ্ধ করেছিলেন। ফুয়েডের 
এই ব্যাপারে মুগ্ধ ও চমকিত হওয়ার কারণ 
ছিল। 

ওই শ্লোকটি থেকে যে ইঙ্গিত আমরা 
পেতে পারি সেটাই হল দেবদাসী 
পরিকল্পনার সম্ভবত মূল উৎস দেবদাসীরা 
বেশ্যা নয়। সৃকৃমার সেন ব্যাখ্যা করে 
বলেছেন যে প্রাচীন যুগে বণিকদের 
রাত্রিবাসে জন্য জনপদ গড়ে উঠেছিল “বেশ” 
যেগুলো তুলনায় ওখামকার তারাচিহ্কিত 
হোটেলের মত। কিন্তু হোটেল নয়। কিছুটা 
গৃহস্ছবাড়ির মত। সেই সব 'বেশ'-এর কর 
হতেন বিচক্ষণ বিদস্ধ মহিলা | তিনি তার 
বেশে সর্বক্ষণের জন্য পৃষতেন 
স্বাস্হাবতী মেয়েদের । যারা (১৪০৬ 
পরিচর্যা করবে তাঁদের বলা হত বেশবধূ বা 
বেশ্যা। তবে একটু ব্যতিক্রম শৃধু এই যে 
সেইসব বেশ্যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে 
গৃহস্হসংসারে ফিরে যেতে পারত 
অনায়াসে। 

দেবদাসীরা ওই গোবিন্দের ভজনার 
জনাই মন্দিরে 'য়োজিত হত] কিন্তু মন্দিরে 
মন্দিরে যেসব মদনকাই বা খুবসৃন্দরী মূর্তির 
অনুপম ভাস্কর্য আমরা পাই সেসব সৃষ্টির 
সময়ে ভাস্করেরা কি সেইসব 
মডেল হিসেবে চোখের সামনে পেতে 
অভাস্ত ছিল? নিশ্চয়ই পেতেন।: কারণ 
ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাই যে 
সোমনাথের মন্দিরে 600 জন দেবদাসী ২৪ 
ঘন্টা নৃত্যগীত দিয়ে দেবতার আরাধনা করে 
চলেছেন। সম্রাট রাজরাজ তাঞ্জোরের 
বৃহদীশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে 
প্রথমেই ব্যবস্হা করা হয়েছিল ৪00 জন 
দেবদাসীর | চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের 
সময়েও মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সম্গে 
দেবদাসীদের কর্মস্হান তৈরির ব্যবস্হাও 
পাকা ছিল। 

ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত 
| পর্যন্ত মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের নানা 
নৃতযভঙ্গিমার যে অপূর্ব ভাস্কর্ষ সারা 
পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে সেগুলোর 
ইতিহাস সম্যক পর্যালোচনা না করলে মনে 
হবে সেসব মন্দির বুবি রতিবিলাসের কেন্দ্র 
মাত্র। অন্য কিছু নয়। কিছু বিদেশীদের 
এরকম মন্তব্য অস্বাভাবিক নয়। কারণ 
হয়তো তীদের পক্ষে ভারতের প্রাচীন 
ধর্মব্যবস্হার মূল প্রেক্ষাপটটি বোবার 
অসুবিধা ছিল। তবে দৃবোয়ার “হিন্দু 
ম্যানারস, কাস্টমস আযান্ড সেরিমনিজ' গ্রন্হে 
দেবদাসী প্রথার মন্দ দিকগুলো যেমন 
দেখছেন তেমনিই উল্লেখ করেছেন ভাল 
দিকগুলোকেও। তিনি দেবদাসীদের 
অসামান্য শিল্পনৈপৃণা ছাড়াও প্রশংসা 
করেছেন তাঁদের শালীনতা ও রুচিবোধের | 


|. 
ঢু 
]. 


|. 
]. 


ভাস্করেরা যে মূর্তি মন্দিরের গায়ে নির্মাণ 
করেছেন সেখানে খোলামেলা কামকলার 
নিদর্শন থাকলেও দেবদাসীদের উচ্চ 
শিল্পাদর্শের নিদর্শন সমসময়েই রেখেছেন। 
গণভোগ্যা দেবদাসীদের অন্ধকার জগতের 
সমস্ত খবর জেনেও এইসব শিল্পীরা ছবি ও 
ভাষ্কর্ষের মধ্য দিয়ে নিপৃণভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন দেবদাসী আদর্শের মূল 
ইঞ্গিতগুলি। দেবদাসীদের শরীর স্রোতে 
ভেসে যে ঘেত্দী ভাস্করেরা তার প্রমাণ-__ 
বেলৃড় মন্দিরের মদনকাই মূর্তির পাদপীঠে 
উৎকীর্ণ লিপিগৃলি। সেখানে ভাস্কর নিজের 
পরিচয় দিয়ে বলছেন, আমি দেবগণের 
ভাস্কর, সঙ্জনের হৃদয়রঞ্জক ও সরস্বতীর 
চরণকমলের মধৃকর। ক্ষণীরামম্বৃমধাং_ 
আদর্শ মেনে চলেছেন যে ভাস্করেরা তার 
আরও অসংখ্য প্রমাণ সারা ভারতের মন্দিরে 
মন্দিরে ছড়িয়ে রয়েছে । 


পরিবর্তন ২৪ 


আসলে মন্দিরগাত্রে খোদিত 
শিল্পকলাগুলি সবসময়েই হতে চেয়েছে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ। যে ৬৪ টি কলা জীবনযাপনের 
পক্ষে অপরিহার্য । কৌটিল্য তথা বাংস্যায়ন 
ঘে কলাগুলি জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রস্তাব করেছেন 
সেগুলোকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার 
অনুভব করেনান। হয়তো কিছু ব্যতিক্রম 
ঘটেছিল। হয়তো অন্য অনেক বিষয়ের 
মতই দেবদাসী বা ঈশবরপৃজার প্রেক্ষিতে 
কিছু বিকৃতি ছিল। কিন্তু তাই বলে সমস্ত 
বিষয়টি কামলালসার বিকৃতি বলে ভাবা ভূল 
হবে। শ্রদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীকচিহ্ব হিসেবে 
ভারতের প্রাচীন মন্দিরগৃলির ভাস্কর্য আজও 
লক্ষ লক্ষ মানৃষকে যেভাবে মুগ্ধ ও মগ্ন করে 
রাখে-সেটাই তো সেগুলি নির্মাণের মুখা 
সাফলা। [] 


বিশেষ প্রতিবেদন 


কামপুচিয়ায় “আঙ্কর ভাট” পুনরুদ্ধারে ভারতীয়রা 


বাঙালির ছেলে কল্যাণপ্রিয় গৃপ্ত 
কাম্পৃচিয়ার ঘন জঙ্গলে লেগে আছেন 
'আতকর ভাট' পুনর্গঠনের কাজে। নিজে 
অবশ্য উনি বলেন 'কিছুই নতুন করে যুক্ত 
করছি না।' কাজ হচ্ছে, 'আতকর যাতে আর 
ধূংস না হয় তার ব্যবস্হা করতে । আর যা 
ভেঙে গেছে বা ধসে পড়েছে সেগুলো 
পৃনরুদ্ধারে ।” 

শুনতে কাজটা বেশি শক্ত বলে মনে হয় না। 
কিন্ত আসলে বড়ই শক্ত। প্রথমত 
কামপৃচিয়াতে যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। আর না 
আছে কাজ জানা লোক। যাঁরা কাজ জানতেন 
তাঁদের অধিকাংশই মারা গেছেন পল পটের 
রাজতে। পল পট শ্রধূ পুরনো সমাজই 
ভাঙেননি, ভেঙেছেন ঘর, পরিবার, পূরনো 
সভাতাও। আর যাঁদের পল পট সরকার শত্রু 
মনে করতেন, তাঁদের একমাত্র সাজা ছিল 
মৃত্যু। আর শত্রু হিসেবে চিহিদত তারাই যারা 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবী _ শিক্ষক, ডাক্তার, 
কেরানি, বাবসায়ী। 

পল পটের রাজতু ছিল ১৩০০ দিনের 
১৯৭৫ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৯ সালের 
জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ১৩০০ দিনে ৩০ লাখের 


আস্কর উদ্ধারের কাজ চলছে 


মত লোক বলি হয়েছেন পল পটের 
অস্বাভাবিক রাজনীতির। বেশ কিছু লোক 
মারা গেছেন অসখে। কারণ, ডাক্তার বা 
ডাক্তারি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন 
বন্ধ ছিল লেখাপড়া। 

পল পটের হাত থেকে যখন কাম্পৃচিয়া মৃক্ত 
হলো, তখন বেঁচে থাকাটাই ছিল সবচেয়ে বড় 
প্রশ্ন । যাদের দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক 
প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে 
এনে আবার পুরনো জায়গায় বসান আর 
মোটামুটি ভাবে চাষবাস শৃরু করানোই ছিল 
নতৃন সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িতৃ। সেই 
সঙ্গে ভাঙা পরিবার জোড়া দেওয়া - সেটাও 
ছিল আর একটি কাজ। 

এমনি অবস্হায় পাথরের মন্দিরের কথা কে 


থেকো 'ব এ পাশ করে যান শান্তিনিকেতন । 
সেখানে এম এ ডিগ্রি নিয়ে আসেন দিল্লি। 
পুরুতত্তবের ডিগ্রিটা নেন দিল্লিতে। আর 
তারপরেই; ঢুকে পড়েন আর্কিওলজিকাল সার্ভে 
অব ইন্ডিয়াতে। 

প্রথমেই দায়িতৃ দেওয়া হয় নালন্দার ভেঙে 
পড়া বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয় ও অনান্য স্তৃপগৃলি 
রক্ষার কাজ। পরবর্তীকালে দায়িত্ব পান 
দিল্লির মনুমেন্টগুলো রক্ষণাবেক্ষণের | 

এমন সময়ই কাম্পৃচিয়ার কলা ও সংস্কৃতি 
মন্ত্রী ছেঙ ফন, নিজে যিনি এক সময় নম 
পেনের কলাভবনে মাস্টারি করতেন, আবেদন 
জানালেন ভারত সরকারকে আঙ্কর 
পুনরুদ্ধারের কাজে সহায়তা করার জন্য। এক 
সময়ে ইউনেসকো টাকা দিয়েছিল এই কাজে । 


ভাববে ৯ কিন্তু আঙকর ভাট তো আর 
সাধারণ মন্দির নয়। সেটা তো মানুষের 
সভাতার এক অনন্য নজির । কল্যাপপ্রিয় গৃ্ত 
যা শোনালেন তা থেকে এক অদ্ভূত ছবি স্পন্ট 
হয়ে ওঠে । কল্যাণবাবুরা আগে থাকতেন ঢাকা 
বিক্রমপূরে। সেখান থেকে ওর বাবা মা চলে 
আসেন গৌহাটি। সেখান থেকে মাট্রিক পাশ 
করে কল্যাণবাবৃ আসেন কলকাতা । স্কটিশ 
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কিন্তু নতৃন সরকারকে পশ্চিমী দেশগুলো 
আত্কর-কে বাঁচাতে ওদের কোন সাহায্য 
পাওয়া যায়নি। তখন এগিয়ে এলেন ভারত 
সরকার। বিদেশ মন্ত্রণালয় দিলেন টাকা _ ছ 
বছরে ছ কোটি টাকা । পাঠালেন ১৪ জনের 
এক দল যে দলের নেতা কল্যাপপ্রিয় গুস্ত। 
গত দু বছর ধরে তাঁরা কাজ করছেন 
কাম্পৃচিয়ায়। 

আঙ্কর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্দির 
গৃষ্থলা। স্হাপত্য শিল্পের এক বড় নিদর্শন। 
পুৰ থেকে পশ্চিমে দেড় কিলোমিটার লম্বা 
আর উত্তর থেকে দক্ষিণে সোয়া কিলোমিটার 
চওড়া এই মন্দির - শৃষ্খলা বিশ্বকেই 
প্রতিবিহ্বিত করে। রাজা সূর্য বর্মনের সময়ে 
শৃরু. হয়ে (১১৯৩ থেকে প্রায় ৯১৪৫ খুস্টাব্দ), 
তারপর জয় বর্মনের সময়ে এই মন্দিরের কাজ 
শেষ হয়। প্রায় ৫0 বছর ধরে ৫000 ভাস্কর, 
২৪০০ মজদুর আর ৫090০ হাতি এই কাজে 
নিযুক্ত হয়েছিল। এছাড়া নৌকো আর অন্যানা 
বাহন তো ছিলই। 
কল্যাণবাবু দেখালেন এই মন্দির শৃ*খলার 
বিশেষ রূপ | বিরাট বিরাট পাথরের চাঙড় 
কেটে (এক একটার ওজন প্রায় ৭ থেকে ১০ 
টন) একটার ওপরে আর একটা বসিয়ে তৈরি 
হয়েছে এ মদ্দিরগুলো। মধ্যের পাথরগৃলো 
ল্যাটারাইট আর তার চারদিকে স্যাণ্ড স্টোন। 
কোথাও কোন সিমেন্ট বা অন্য মশলা ব্যবহার 
করা হয়নি। শুধু ভারের ওপরেই রয়েছে এই 
বিশাল শৃঙ্খলা। এ যেমন আশ্চর্য তেমনি 
আবার আ.কর ধৃংসেরও মৃখ্য কারণ। 

এই এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়। মন্দির 
*্খলা বালুমাটির ওপরে। কাচ্বোজ 
নে যখন থাইরা তাড়িয়ে দেয় এই 
এলাকা থেকে, এ মন্দিরগৃলোর ধূংস শুরু হয়! 


তখন থেকেই। জল যাবার রাস্তাগৃলো নহ্ট 
হয়ে যায়। চারদিকে জল জমতে শুর করে। 
বৃদ্টির জল উপর থেকে চুইতে থাকে । জোর 
কমতে থাকে। পাখিরা বাসা তৈরি করে। 
ফলের ও অন্য গাছের বীজ থেকে বেড়ে ওঠে 
গাছ। মন্দিরের চুড়ো ভেঙে পড়ে। বাড়তে 
থাকে ফাটল। 

সবচেয়ে বড় কথা নিচের বালু সরতে শৃর 
করে। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েও সরিয়ে ফেলে 
বালুকণা। ফলে যে ভিতের ওপর তৈরি 
হয়েছিল এই মন্দির শৃঙ্খলা, সেটি ভারসাম্য 
হারিয়ে ফেলে । ওপরের পাথরের চাপে 
বাইরের দেওয়াল ফেটে ভেঙে যায়। খুলে যায় 
মন্দিরের ভেতর দেওয়াল। 

সূ্ধ বর্মন এই মন্দির শৃঙ্খলা বানিয়েছিলেন 
পৃথিবীর জ্যামিতিক ধাঁচে। কল্যাপপ্রিয় গৃষ্ত 
বলেন, এ মন্দির শৃঙ্খলা কোন দেবতার জন্য 
তৈরি হয়নি। এ ছিল রাজার রাজত্বের 
নিদর্শন। রাজা ছিলেন নিজেই দেবতা । অনা 
দেশের মত দেবতার প্রতিনিধি নন । এই মন্দির 
শৃঙ্খলা হচ্ছে মধোর কেন্দ্র মন্দির থেকে পর 
পর চারটে গ্যালারি করে বিস্তৃত। এক একটি 
গ্যালারির পরে আবার খালি জায়গা। 
তারপর আবার দূ পাশে ঘর, যাকে বলা হয় 
লাইব্রেরি । 

পুব দিকের দেওয়াল কাছে কাছে আর 
পশ্চিম দিকে দূরে দূরে । কল্পনা করা হয়েছে 
মেরু, তারপর বসতি আর সব শেষে সমৃদ্ব। 
মন্দির শৃ্খলার চারদিকে ছিল গভীর 
জলাশয়। যদিও মন্দিরের বৃনিয়াদি গঠন দক্ষিণ 
ভারতের মন্দিরের ধাঁচে ও প্ুতিদিকের 
দেওয়ালে আছে গোপ্রম, তবৃও কল্যাণবাবু 
মনে করেন যে, এ মন্দির শৃ্খলার আছে এক 
নিজস্ব রূপ। 

এর গ্যালারিগৃলো 'আর স্তম্ভগুলো 
বিচিত্র। একদিকের দেওয়াল জুড়ে আছে 
রামায়ণের কাহিনী খোদাই করা। কোথাও 
আছে সমুদ্র মনহুন। কোথাও আছে কংসবধ। 
কোথাও কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ। এক জায়গায় 
আছে যমরাজা ও চিত্রগৃপ্তের কাহিনী। আর 
নরকে অত্যাচারের দৃশ্য। 

কল্যাণবাবু জানালেন, বাইরের দুনিয়ায় এ 
মন্দিরের কথা সবচেয়ে প্রথমে জানান এক 
জাপানি ভিক্ষু। তিনি ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে 
এসেছিলেন সেখানে । তাঁর কথা জাপানি 
ভাষায় খোদাই করা রয়েছে দেওয়ালে । ১৬৫০- 
এ এক ফরাসি পাদরি এসে পৌছন আসকরে। 
আর ১৮৬৩-তে আসেন হেনরি মুহ, যিনি ফিরে 
গিয়ে এই আশ্চর্য মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ 
লেখেন ফরাসি ভাষায়। 

এই বছরেই ফরাসিরা দখল করে 
কামপুচিয়া। কিন্ত আওকর ১৯০৭ পর্যন্ত ছিল 
থাইল্যান্ডের দখলে। এক চুক্তির বিনিময়ে 
আস্কর আর সিয়েমরিরা প্রদেশে ফিরে আসে 
কাম্পুচিয়া দখলে । এরপর আকরের ব্যাপারে 
বাইরের দৃনিয়ার কাছে এল আরও খবর। 


৯৯২০-তে তরুণ ফরাসি লেখক আঁদ্রে মালরো 
ধরা পড়লেন বানটি শ্রাই মন্দিরের মূর্তি চুরির 
দায়ে। তাঁকে আটকে রাখা হল নমপেনের 
কারাগারে । সেখানে মালরো লিখলেন _ “দি 
রয়াল ওয়ে' বা 'রাজার পদ্ধতি'। ১৯৩০-এ 
যখন এ বই প্যারিসে ছাপা হল, তখন হৈ চৈ 
পড়ে গেল সারা দৃনিয়ায়। আঙ্কর এল 
মানুষের কাছে এক এতিহাসিক সৃষ্টি হিসেবে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফরাসির়া 
জাপানিদের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে এল 
কাম্পুচিয়া ছেড়ে, কিন্ত জাপানিরা যখন শেষ 
পর্যন্ত মিত্র শক্তির কাছে হেরে গেল, তখন 
ফরাসিরা আবার দখল করল ক ম্পৃচিয়া, 
ভিয়েতনাম আর লাওস। কিন্ত্ত ততদিনে মৃক্তি 
আন্দোলনে আলোড়িত হচ্ছে সারা ইন্দো- 
চায়না। হো চি মিন আর অন্য নেতারা নিয়ে 
এসেছেন নতুন যুগের স্বপ্ন। ১৯৪৬-এ হল 
ভিয়েতনামের আংশিক মুক্তি। লড়াই চলল 
আরও কয়েক বছর। দিয়েন বিয়েন ফূ'র যুদ্ধের 
থাকার ক্ষমতা। 

১৯৫৪-তে জেনেভা চুক্তি মারফত স্বীকৃত 
হল ভিয়েতনাম, কাম্পৃচিয়া আর লাওসের 
সার্বভৌমতু। সিহানৃক থাকলেন কামপৃচিয়ার 
প্রেসিডেন্ট-রাজা হিসেবে । কিন্ত যখন 
দখলের চাল, সিহানৃক তাঁদের প্রকাশো নিন্দা 
করলেন। ১৯৭০-এ আমেরিকার সাহাযো 
জেনারেল লন নল এলেন ক্ষমতায়। 

এই পর্যন্ত 'আগকরের দেখাশোনা করত 
ফরাসিরা। মন্দির পুনরুদ্ধারের কাজও 
চালাচ্ছিলেন তাঁরা । গ্রসলিয়ের ছিলেন 
এখানকবার কিউরেটর তাঁর ছেলে ফিলিপ 
ছিলেন আরও দূ বছর। 

কিন্ত্ত ১৯৭০-এর পর থেকেই শুরু হল যে 
যুদ্ধ, তার ফলস্বরাপ আতকর মিলিয়ে গেল 
মানুষের মন থেকে। প্রথমে শৃরচ হল 
আমেরিকানদের কামপৃচিয়ার বিরহদ্ধে 
অঘোষিত যুদ্ধ, যাতে জিতলেন পল পট! 
১৯৭৫ থেকে পল পট নেমে পড়লেন 
ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে। ১৯৭৯ হেড 
সৈন্যরা একত্রে শেষ করলেন পল পটের 
দুঃস্বঙ্নের রাজতু। 

পল পট, সন সান, ইয়াং সেরি প্রমুখরা 
কাম্পুচিয়া ছেড়ে আশ্রয় নিলেন থাইল্যান্ডে। 
চীন এগিয়ে এল পল পটদের সাহায্য করতে। 
চীন আক্রমণ করল ভিয়েতনামকে। আর 
কাম্পুচিয়ায় চলল আবার ক্ষমতা দখলের 
সংগ্রাম । তবে পল পটরা আর কোন এলাকা 
দখল করে রাখতে পারল না। সীমান্ত এলাকা 
ছাড়া কোথাও আর গোলাগুলির আওয়াজ 
নেই। 

আমি আর কল্যাণবাবু যখন কথা 
বলছিলাম আওকরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ 
তখন শোনা গেল গোটা ছয় গুলির আওয়াজ। 


এক আমেরিকান সাংবাদিক তো বলেই 
বসলেন, 'পল পটের লোকেরা আক্রমণ 
করেছে।' কিন্তু কল্যাণবাবু আর অন্য 
ভারতীয়রা এবং কাম্পৃচিয়ার শ্রমিকরা 
বিন্দৃমাত্রও বিচলিত হলেন না। কল্যাণবাবু 
দুপুরের খাবার বাবস্হা করছে। 

সার্ভেয়ার এস কে জৈন বললেন, যদিও 
আমাদের সঞ্গে বন্দুকধারী সেপাই থাকে 
কিন্ত্ত গত দূ বছরে একবারও ওদের কোনদিন 
গুলি চালাবার দরকার হয়নি। কোনরকম 
আক্রমণ হয়নি। ভারতীয় আর কামপুচিয়ার 
লোকেরা সমবেতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন 
আত্কর পৃনরুদ্ধারের কাজ। 

কাজটা বড় শক্তু। বাইরের দেওয়ালগৃলো 
সব খুলে ফেলতে হবে। তার পর নিচে বালুর 
ভিত শক্ত করে আবার এ বিরাট বিরাট 
পাথরের প্যানেল আর দেওয়াল ঠিকমতো 
বসাতে হবে। ক্রেন ছাড়া & পাথর সরানো 
সম্ভব নয়। তবে এখনও ক্রেন ভারতবর্ষ থেকে 
এসে পৌছয়নি। 


তবে পশ্চিম দিকে কাজ অনেক এগিয়ে 
গেছে । জল যাতে আর শেষ দেওয়ালের নিচে 
না আসে সেজনা বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। সামনের 
গেট প্রায় তৈরি। 

এছাড়া কাজ হচ্ছে ভাঙাচোরা. অংশগুলি 
মেরামত করা, পাথরে যে নূন জমেছে তা ধুয়ে 
ফেলা, শ্যাওলা বন্ধ করা, পুরনো রঙ ফিরিয়ে 
করা। কল্যাণবাবু বললেন, নতৃন কিছু তৈরি 
করে জোড়ার কাজ তিনি করবেন না। যা 
আছে, তাকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবে 
ভাঙাচোরা অংশগৃলোকে মোটামুটি ঠিক করে 
দেবেন। তাঁর কাজ হচ্ছে আওকরকে পুরনো 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। 

সময়ের বিচারে কাজ করতে হচ্ছে ধাপে 
ধাপে কেননা, নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত শৃধূ 
কাজ করা সম্ভব। তারপর এত বৃষ্টি যে কাজ 
করা সম্ভব নয়। খাওয়া-দাওয়া করাও বেশ 
মুশকিল। কল্যাণবাবু তবুও ভাত-মাছ দিয়ে 
চালাচ্ছেন কিন্ত্ত অনা ভারতীয়রা পড়েছেন 
অসৃবিধায়। সবচেয়ে কম্ট হচ্ছে বাড়ি থেকে 
চিঠি না পাওয়া। কল্যাণবাবূর স্ত্রী ডাক্তার 
(দ্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ)। দিল্লিতেই থাকেন দুই 
মেয়ে আর এক ছেলে নিয়ে। তিন মাস ধরে 
চিঠি পাননি স্বামীর । কল্যাণবাবুর চিঠি নিয়ে 
এসেছিলাম। সে কী আনন্দ। 

অস্ৃবিধা, কষ্ট, ঝামেলা সবই ঠিক। তবে 
কল্যাণবাবুরা কাম্পৃচিয়ার গভীর জঙ্গলে 
আত্কর পৃনরচ্মধারের যে মহান কাজ করছেন 
তার জনা শৃধূ কাম্পৃচিয়া নয়, সারা পৃথিবীর 
মানুষ থাকবে কৃতস্ত। সেটাই হবে ভারতের: 
অবদান। 

সাধন মুখোপাধ্যায় 


ফটো £ লেখক 


'একটা কই মাছ আধ সের হয় দেখেছ ১” 

“দেখিনি, শুনেছি। বাওয়ালী মোড়ল 
জমিদারদের পদ্মপুকুর 'হোদ' হয়েছিল বহ্‌ 
বছর _ তার থেকে আশৃবাবূর বড়ছেলে নাকি 
পচা পিঁপড়ের ডিম দিয়ে কয়েকটা আধ সের 
ওজনের বড়বড় কই মাছ ধরেছিলেন । সে কাল 
গৃজ্রে গেছে, আর কোথাও কোন পুরনো 
মাছের প্রাণ বাঁচানোর উপায় নেই। 
স্বাধীনতার পর থেকে লোক সংখ্যাও বাড়ছে। 
দ্ববামূলযও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। উৎপাদন 
বাড়লেও বিপৃল জনসংখ্যার সঙ্গে সমান 
তালে খাদাহার যোগানো যাচ্ছে না বলে 
অভাবী মানৃষরা পৃক্র-খাল-বিল সব ছেঁচে 
ফেলে পৃরনো মাছের বংশ ধূংস করে ফেলছে, 
বীজ আর কোথেকে হবেঃ নদী আর 
সমূদ্রকেও যদি ছেঁচে ফেলতে পারত তাও 
ছাড়ত না মানুষ । এখন যদি বলে কেউ, আধ 
কেজ্তি কই-মাগৃর-শিঙি মাছ ধরেছি, তবে তা 
গালগন্প বলে বিশ্বাস করতে হবে । মোড়ল 
জমিদারদের চিড়িয়াখানার পশ্চিম পাশের 
গোলাপবাবৃদের পৃক্রটা ছেঁচে ছিল, তাতে 
সাত সের ওজনের বানমাছ পাওয়া গিয়েছিল। 
এক মণ ওজনের পোনামাছ ছিল। দীঘি থেকে 
একটা খুব বড় কাতলা মাছ বর্যাকালে কিভাবে 
যান দিয়ে উঠে গিয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে আটকে 


গিয়ে মারা যায়। শিয়াল-শকৃনে খেয়ে ফেলে । 
তার কানকোর ডালাদুটো ছিল বিড়ি-বাঁধা 
কুলোর মতো। গোলাপবাবৃদের গোলকধাঁধা 
বাড়ির বৈঠকখানায় মাছের বড় বড় আঁশ দিয়ে 
পদ্মফুল, গোলাপ করে রেখেছেন জমিদার 
গিন্নিরা, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।' 


চিত্তরঞ্জন হালদারের কেবল মাছের গন্প। 
মথুরাপুর থানার পাটকেলবেড়িয়া গ্রামের 
মানুষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও 
তিনি সাহসে ভর করে অনেক আশা নিয়ে 
গিয়েছিলেন কলকাতার রাইটার্স বিজ্ডিংসে 


তখনকার মৎসামন্বীর কাছে। চিত্তবাব্‌ প্রমান 
দিয়েছিলেন, 'পৃরনো দেশি মাছ পৃকৃর ছেঁচে 
নষ্ট করে ফেলা আইন করে যদি বন্ধ করতে না 
পারেন স্যার, _ গণতন্ত্রে যার যা খুশি করার 
অধিকার আছে বলে, তাহলে আমাকে অথবা 
অন্য লোককে পুরনো দেশি কই, মাগৃর, শিডি, 
পাঁকাল, বান, চেঙো, বেলে, খল্সে, শোল, 
শাল, বোয়াল, চিতল, 'ভেকটি' (ভেকুট বা 
কুঁজো), ন্যাদোস, ল্যাঠা, চ্যাং, ট্যাংরা, পুঁটি, 
মৌরলা, চুনো, চিংড়ি, চাঁদা এইসব মাছ 
সংরক্ষণের জন্য টাকা দিন _ পৃকুর কেটে মাছ 
কিনে বীজ রক্ষা করি। নইলে দেশি মাছ ক্রমেই 
দৃম্প্রাপ্য হয়ে যাবে। রোগীকে খাওয়াবার 
জনোো মাগুর-শিঙি মাছ কেনা এখন শক্ত 
ব্যাপার। পঞ্চাশ টাকা কেজি।' 


চিত্তরঞ্জন হালদার নাকি অতিভক্তি 
দেখিয়েও মন্ত্রীবাবুর হদদয় ভেজাতে 
পারেননি। সাদা পোনা মাছ বাড়ানোর কথাই 
নাকি তাঁর প্রান প্রোগ্রামে অনুমোদিত হয়ে 
আছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। অবাঙালিরন 
দিল্লি মন্ত্রিসভার কর্ণধার হলেও বহ্‌ বাঙালি 
তাঁদের সেক্রেটারি বা সহকারী হয়ে আছেন, 
তাঁরা কই-মাগূর চেনেনও _ যদি পোনার 
বদলে কই মাগৃর চাষে টাকা নিয়োগ করা হয় 
তবে মন্ত্রীর বিরদ্ধে কড়া নোট দিলেই কাগজে 
সাংবাদিকরা লেখালিখি করে ছুঁচোর মল 
পর্বতে তুলতে পারেন। 


অতবড় মন্ত্রী হয়েও চিন্তবাবৃর দেশপ্রেমের 
আবেদন বোবোননি তিনি । উল্টে নাকি মন্তবা 
করে বসলেন, 'আপনি দেখছি এক পাগল! 
সেই যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'আরণ্যক' উপন্যাসে এক পাগল শহরের 
নারি থেকে নানারকম. মহীরুহের বীজ 
সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে বিহারের লবটুলিয়ার 
জঙ্গলে ছড়াতে থাকেন, নানান গাছ হবে _ 


পরিবর্তন ২৭ 


আপনিও দেখছি তেমনি এক খামখেয়ালি 
লোক।... 

চিত্তরঞ্জন হালদার বিমর্ষচিত্তে স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেছেন। তবুও ভাবনার জুর তাঁর 
কমেনি। শেষকালে সকালে বিকালে নিজে 
কোদাল ধরে এক চাপ এক চাপ করে মাটি 
কেটে শুকনো ডোবাটার চারপাড় বেঁধে পৃকৃর 
কেটেছেন। বেশ গভীর পৃকুর। তিন মাস 
একটানা পরিশ্রম করেছেন। পিঁপড়ে যেমন 
(তিলতিল করে মাটি তৃলে বয়ে নিয়ে গিয়ে 
পাহাড় গড়ে তোলে তেমনি। হয়তো কখনো 
তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী বা মেয়ে তনৃজা, ছেলে 
যশোদাদুলাল সাহায্য করেছে কিন্ত্ত একাজে 
তারা তেমন উৎসাহ বোধ করেনি। কারণ যে 
মানুষ বীজ মরার আশঙ্কায় পৃরনো কই-মাগূর 
এনে না খেয়ে মাঠের জলে বা অনোর পৃকৃরে 
ছেড়ে দেন তাঁর মতো বোকার পিছনে মেহনত 
করে কোন লাভ আছে ? 

“এ যুগেও আদর্শের কথা বলে কেউ ই 
ধর্মপুস্তক ছাড়া আদর্শ কোথাও বেঁচে আছে 
এখন ₹ আছে একটা বাড়িতে কোথাও *" 
একথা পদগাবতীর। 'কাব্যিক দীঘল চোখে 
তাঁর নিদারুণ বিরক্তি। ক্সাস-নাইনে-পড়া 
ছেলে যশোদাদূলালকে চিত্তবাব্‌ শিক্ষা দেন, 
“মানুষের উপকারে লাগাই ধর্মের মূলকথা। 
উপকার করে যাও। প্রত্মুপকারের প্রত্যাশা 
কর না।” 

পদ্মাবতী ঝংকার দিয়ে ওঠেন, 'কেন, ওকে 
ওসব শিক্ষা দিচ্ছ ঃ জীবনটা মহাপৃরুষদের 
মতো বেকার হবে ; উপকার করলেই মানুষ 
ক্ষতি করে। কেন, মানুষের আশা তুমি মেটাও 
নিঃ মানুষ একটা পৃথিবী পেয়েছিল, দুটো 
পৃথিবী পায়নি কেন সেটাই তার দৃঃখ।" 
চিত্তবাবু, 'দুঃখ নয়্‌ গো সীতেরানী, পরিতাপ। 
কথা যখন বলো শব্দটা ঠিক ঠিক প্রয়োগ 


করো। যেমন কোন প্রেমিকা তার পেমিককে 
লিখল, তোমার জন আমি অপেক্ষা করব। 
শব্দটা হবে, প্রতীক্ষা। এক সাধূকে জিক্তেস 
করেছিলাম, আপনার গলার মালায় যে রুদরাক্ষ 
আছে তা কি খুব শক্ত! সাধুজী বললেন, না 
এটা নিরেট!" 

চিত্তবাবু হাত দোলাতে দোলাতে দু-পাশে 
নজর ফেলে পথ চলেন। সামনেটা তাঁর অত 
দেখার দরকার নেই । কোথাও কেউ ছিপ ফেলে 
বা চৌকি গেঁথে মাছ মারছে দেখলেই বলেন, 
এগুলো তো পুরনো হলে ডিম ছাড়ত। কত 
মাছ হত ! পোনা চরানো শোল-শাল-ল্যাঠা- 
চ্যাং মারা খুবই অন্যায় কাজ। ওদের 
বাচ্চাগুলোকে অনামাছে সব খেয়ে নেবে। 
মেরো না, মেরো না। এটা পাপ কাজ। 
পৃত্রকন্যা হত্যার সামিল।" 

খালে বাগদি মেয়েরা যদি কাপড় পেতে 
“ম্যাতা' মাছ ধরে তো আকাশ ভেঙে পড়ে 
চিত্তবাবুর মাথায়। তিনি চেঁচামেচি আরম্ভ 
করে দেন, “তোমাদের কি আকফ্কেল-্তান কিছু 
দেয়নি ভগবান । হা গো মেয়েরা, মায়েরা 
কত লক্ষ কোটি মাছের ডিম তোমরা ধুংস 
করছ ১ এক বেলার একটা চচ্চড়ি খাবার জন্যে 
কত কোটি কোটি ডিম মারা পড়ছে তোমাদের 
হাতে। উঠে পড়ো - উঠে পড়ো সবাই ।' 

বাগদি মেয়েরা হাসাহাসি করে। 'পাগ্লা' 
বলে চিন্তবাবুকে আমলই দেয় না। ধানসেদ্ধ 
করা হাঁড়ির মতো কালো এক বুড়ি বলে, 
'ভগমানের চ্যালা! জগৎ-সংসারের মাল 
'অক্ষে' কন্তেচে। খাল কি তোমার বাবার ?" 

'আচ্ছা, আমি থানার বড়বাবুকে জানাব ।* 
বলে চোখ রাঙিয়ে চিত্তবাবু সতাই থানায় গিয়ে 
বড়বাবুকে অভিযোগ জানালেন। বড়বাবু সব 
শুনে বললেন, মাথার। একগাছা চুলও আমি 
ছিড়তে অক্ষম এঁ বাগদি গরিব মেয়েদের, 
চিত্তবাবু - মাতা মাছ ধরা অন্যায় এমন আইন 
পাশ করিয়ে আনূন আপনাদের এম এল এ-এর 
কাছে গিয়ে, তিনি বিধানসভা থেকে বিল পাশ 
করে আনলে তবেই ওদের বিধান করা যেতে 
পারে। এটা তো গণতান্তিক দেশ। বাগদি 
মেয়েরা ঘদি ঘেরাও করে আমার প্যানটুল খুলে 
নেয় তখন কি আমার ইজ্জৎ রক্ষা করতে এসে 
আপনি বেনারসী ঘিরে ধরবেন।” 

চিত্তবাবু চিত্তভরা পরিতাপ নিয়ে স্বগৃহে 
ফিরলে, চোখে পড়ে মায়ের কথামতো 
যশোদাদূলাল জাল ফেলে নতুন পৃকুর থেকে 
মাছ ধরেছে। তাই কুটছেন এখন পদ্মাব্তী। 
আগে তবু চুরি করে মাছ ধরে চিত্তবাবুকে 
আড়াল করতেন, এখন আর লৃকোছাপাও 
করেন না। 

চিন্তবাবু বলেন, 'মাছ মারছ তো কোথা 
থেকে আমি মাইনের অর্ধেক টাকা খরচা করে 
মাছ কিনে এনে চাষ করেছি - এখন তোমরাই 
তা খেয়ে নিচ্ছ!' 


পদ্মাবতী বলেন, 'কেন, আমি কি বিধবা 
হয়েছি যে মাছ খাব নাঃ ছেলে মেয়েরা কি 
বাপকে হারিয়েছে যে মাছের মুখ দেখতে না 
পেয়ে রোজ রোজ নিরামিষ খেয়ে তোমার 
মতো পেটে চড়া পড়ে যাবে ১" 

চিত্তবাবু অর্ধেক ভাত খেয়ে পাতের অর্ধেক 
ভাতটা পৃকৃরের মাছের পেটে দেন বলে 
পদ্মাবতী আজকাল থালা ভরে স্বার্মীকে 
ভাতও দেন না। ভাত চাইলে বলেন, 'পৃকৃরে 
ঢালার ভাত নেই। জমিতে ধান তোমার কত 
হয় খেয়াল রাখো ৯ এ পৃকৃরটা জমির পাশে 
কেটে যদি জল দিয়ে বোরো ধান চাষ করতে 
তাহলে কি তিনমাস খোরাকির টান পড়ত 
বাজারের কাঁকর চাল খেয়ে আমার একটা দাঁত 
চটে গেল।" 
যাচ্ছেন। পঞ্চায়েত প্রধান, বি ডি ও, মন্ত্রী 
কেউই তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন না। সবাই 
পাগল বলছেন। 

পাগ্লা চিতবাবু দুটো বাগাতোক পৃরনো 
শোলমাছ কিনে আনছেন বাজার থেকে দড়ি 
বেঁধে ঝুলিয়ে। দেখে, তাঁদের গ্রামের 
দেবেন নাকি, পুকুরে ছাড়ব।' 

"তোমার আবার পৃকৃর কোথা 

'আছে আছে। একটা ডোবা । তাতে রাখলে 
বাচ্চা ছাড়বে।' 

“হা, তোমার পেটে বাচ্চা ছাড়বে । অতটুকু 
ডোবায় এই বড়মাছ থাকতে পারবে না। জল 
কমলে উঠে পালাবার সময় কেউ মেরে দেবে।" 

বর্ষ নামলে, যখন পাটকেল বেড়িয়ার গোটা 
মাঠ জলে থই থই করে চিত্ত হালদারের চোখে 
কেন ঘৃম নামে না ভাবতে থাকেন পদ্মাবর্তী 
পানের বাটা কোলের কাছে নিয়ে সৃপারি 
কুঁচোতে কৃচোতে। তিনিও চর দিয়ে আছেন 
স্বামীকে । এক সময় বলেন, 'শোবে না তৃমি ১ 

“কি রকম মৃষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।' বলেন 
চিত্তবাবূ। অবশেষে শুয়ে পড়েন তিনি। বৃ্টির 
গান শুনতে থাকেন। ঘুমোন না আদৌ। 
অপেক্ষা করেন পদ্মাবতী কখন ঘুমোবেন। 
স্ত্রী অনেকদিন পরে আজ এসে স্বামীর 
বিছানায় শুয়েছেন। ছেলেমেয়ে দৃটি ঘরে 
ঘুমোচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে নাক ডাকতে লাগল 
পদ্মাবতীর। বৃষ্টিও তখন ধরে গেছে। আস্তে 
আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে টর্চ জেলে 
গোলার নিচে থেকে কোদালটা বার করে নিয়ে 
অন্ধকারে চললেন নতৃন পৃকৃরের পাড়ে। 
যানের কাছে এসে আলো জেলে দেখলেন 
জমির জল নামছে অল্প অল্প। কই শিঙি 
মাগুর পাঁকাল পুঁটি শোল ল্যাঠা মাছ গুলো উঠে 
পালাবার জন বুক বেয়ে ছুটে ছুটে আসছে। 
দুটো জল চোলা সাপ। আলো জেলে রেখে 
যেই পুকুরের যান কাটিয়ে দিতে চললেন 
কোদাল হাতে তুলে, হঠাৎ পিছন থেকে 
পদ্মাবতী তা ধরে ফেলে বলে উঠলেন, 'যান" 


এরুদম কাটবে না। পৃকুর ভরা মাছ তুমি বার 
করে দেবে 2" ঃ 

“পদ্মাবতী, সরে যাও তৃমি। খোদার ওপর | 
খোদকারী করো না। আমার পৃকৃর আমি কেটে 
দোব।" 

পদ্মাবতীকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে 
কোদালের কোপ মেরে মেরে যানটা কেটে 
এসে ঢুকতে লাগল পুকুরে হুড়হুড় শব্দ তৃলে। 
পুকুর উপচে উঠলো। 

পদ্মাবতী চ্হির হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে 
লাগলেন। আর তার ক্ষ্যাপা পাগল স্বামী 
তখন মনের আনন্দে বলছেন, “যা বেটা বেটিরা, 
পৃকৃর ছেড়ে মাঠে-ময়দানে চলে যা। ডিম 
ছাড়গে যা। দূ-হাজার টাকার মাছ - এক লাখ 
টাকার মাছে পরিণত হবে। মানুষের মাছের 
কষ্ট যাবে" 

পদ্মাবতী দীর্ঘশবাস ফেলে চলে এলেন। 
পা ধুয়ে এসে ছেলেমেয়েদের জাগালেন। 
বললেন, তোমার বাপ পৃকৃরের যান কাটিয়ে 
দিয়েছে। মাছ সব বার করে দিচ্ছে। এমন 
পাগল মানৃষ থাকে !' মেয়ে তনৃজ্ঞা বলল, “তুমি 
যান বন্ধ করে দেবার ভয়ে তো বাবা এখন 
সারারাত পুক্র পাড়ে বসে থাকবে। যান 
খোলা থাকলে মাছ যাবে ও যেমন, আবার 
আসবেও।" 

পদ্মাবর্তী বললেন, 'আমার বয়ে গেছে যান 
বন্ধ করতে যাবার। ঠাকুরের দিব্যি, আমি আর 
এ পুকুরের মাছ খাবওনা,ছোঁবওনা। তুইতো 
তোর বাপের টান টানিস। বোবা যাবে তোর 
বিয়ের সময় মাছ কোথা পায়। পোনাচাষ 
করলে কাক্তে লাগত না, দেশি মাছ বাড়াচ্ছে ।" 

যশোদাদুলাল শুয়ে পড়ল। 

পদ্মাবতীও শুয়ে পড়লেন! 

তনৃজা তখন হ্যারিকেন হাতে নিয়ে" গিয়ে 
বাবার কাছে গেল বাগানটা পার হয়ে। গিয়ে 
দেখল বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বলল. 'এসো 
বাবা, শুয়ে পড়বে এসো । 'আসলা'র দিন, 
সাপে কামড়ে দেবে।' 

“তোর মা. যশোদাদুলাল শৃয়ে পড়েছে 

নহ্যা।? 

"চল্‌ তবে। এতক্ষণ প্রায় সব মাছ বেরিয়ে 
গেছে । খবরদার ওরা যেন বাঁধ বেঁধেনা দেয় । 
তাহলে মাথা ফাটিয়ে দোব।" 

তনৃজা বলল, “মা আর এই পৃকুরের মাছ 
ছোঁবে না খাবে না, বলেছে ঠাকুরের দিব্য 
দিয়ে!" 

“বলেছে *' চিন্তবাবু যেন মহা আ*বস্ত। 
বললেন, “যাক, বাঁচা গেল।" 
নামল। বৃদ্টির গান শুনতে শুনতে পরম 
আনন্দে এক সময় ঘৃমিয়ে পড়লেন। 0] 


আবদুল জববার 


'গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন এখনই বন্ধ করা 


উচিত ূ 


এই স্বেচ্ছাচার 


চলতে দেওয়া যায় না 

গর্ভপাত একটি বিষম বিষয়। 
অনেক পরিবার ২টি বা ৩টি 
সন্তানের পর আর একটি সন্তান 
গর্ভে আসার সঙ্গে মঞ্গে চিন্তায় 
ভেঙে পড়েন। ভাবতে থাকেন 
হয়ত আর সুখে থাকা যাবে না। 
অতিরিক্ত সন্তানটি সব তছনছ 
করে দেবে । অতএব সন্তানটিকে 
আর আলো-বাতাসের মুখ দেখতে 
দিলে চলবে না। গর্ভপাত 
করানোর জনা অলিতে গলিতে 
“ৃক্তি ক্লিনিক 'পলি স্লিনিক' 
ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, জোরদার 
আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধামে 
দৃ'হাত তুলে ডাকছে। সন্তানটিকে 
নষ্ট করার জন্য বেচারা স্বামী 
স্বীকে গর্ভপাত ক্লিনিকের 
অন্ধকার ঘরে পৌছে দেয়। 
গর্ভপাত কখনও কখনও আবশ্যক 
হয়ে ওঠে । চিকিৎসক তা নির্ধারণ 
করবেন। প্রসৃতির অবস্হা বুঝে সে 
ব্যবস্হা তিনি নেবেন। কিন্তু 


| বর্তমানে তা বিবেচনা করা হয় না। 


যেহেতৃ দুটি বা তিনটি সন্তানের 
পর আর একটি সন্তান এসেছে, 
অতএব সৃখ বিদ্িত হবার আশঙ্কা, 
তাকে হঠাও, গর্ভপাত ঘটাও। 
কেন? তাকেন করা হবে? সন্তান 
যখন আর কাম্য নয় তখন গর্ভ- 
সঞ্চার যাতে না হতে,পারে সে 
ব্যবস্হাই কি নেওয়া যৃক্তিক্ত নয়? 
গর্ভপাতে কি স্ত্রীর শারীরিক ক্ষতি 
হয় না? 

আজ গর্ভপাতের বহু স্িিনিক 
গজিয়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপনের 
মাধামে তারা নিরন্তর ডাক দিচ্ছে। 
আর বহু মহিলা সেই ফাঁদে পা 
দিচ্ছেন। গর্ভপাত সহজলভা হয়ে 
যাওয়ায় গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহর 
পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের ১৩/১৪ 
বছরের মেয়েরাও খোলামেলা 
মেলামেশায় আজ দুর্বার। 
অজ্ঞানতার জন্য তারা বিপদে পড়ে 
হাবুডুবু খাচ্ছে। দিশেহারা হয়ে 
উদ্ধার পাবার জনা বিজ্ঞাপন 
নির্দেশিত পথে পা বাড়ায়। 
সেখানকার চিকিৎসক তাদের 
দুর্বলতার সযোগে নিজেদের 
আখের গোছায়। গর্ভপাত করে 
যেন স্বস্তি পেল এই আনন্দে যেতে 


এই তো, বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। কেউ বলছেন, 
গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন জনকল্যাণকর, এই বিজ্ঞাপনদাতারা 
মানব প্রেমিক। কেউ বলছেন এই বিজ্ঞাপন সমাজের গালে 
দৃষ্ট বনের মত, এটা সামাজিক অবক্ষয়ের দলিল । আবার 
কেউ বলছেন, গর্ভপাত না ঘটিয়ে এইসব অবৈধ সন্তানকে 
সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক আপনি কী বলেন? 
আমরা লক্ষ্য করছি, এই বিতর্কে মহিলারা খুব বেশি 
অংশ গ্রহণ করছেন না। অথচ মূলত তাঁদের কেন্দ্র করেই 
এই বিতর্ক। তারা কি চুপ করে থাকবেন না সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করে মতামত জানাবেন? 


বসে। আমাদের মত দেশে এই 
চ্বেচ্ছাচার চলতে দেওয়া যায় না। 
সমাজ ক্ষয় রোগে পথ্গু হবে। 
সামাজিক মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। 
নানান সমস্যার উদ্ভব হবে। 
অনেকের কাছে শোনা গেছে, 
তারা সংসারকে ছোট রাখার জনা 
২/৩ বার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। 
এক্ষেত্রে গর্ভপাত পাপের আসনে 
ঠাই পেল। পাপ এইজন্য যে, 
দ্বিতীয়বার গর্ভপাত ঘটানর অর্থ 
স্ত্রীর প্রতি অমানবিকতা। প্রথম 
গর্ভপাত অনিচ্ছা সত্তেও মেনে 
নিতে হয়। অজ্ঞানতা বা নিজ 
ভুলের মাশুল দিতে হয়। 
ওপথে না গিয়ে 
পূর্বাহ্নেই সতর্কতা অবলচ্বন 
করতে হবে। 
অতএব মনে করি, বিজ্ঞাপনের 
মাধ্যমে গর্ভপাতকে সহজলভ্য না 
করে এখনই তা বন্ধ করা হোক। 


ঘফিকুল হাসান 


০ মাদপুর, হুগলি 


শুধু বিজ্ঞাপন বন্ধ 
করে কোন লাভ হবে 
না। 


আজকাল রাস্তাঘাটে চলার 
সময় ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে আর 
দশটা পণাসামগ্রীর মত 
গর্ভপাতেরও হরেক রকম বিজ্ঞাপন 


প্রমাণ গর্ভপাতের ক্কিলনিক- 
গুলোতে অবিবাহিত যুবতীদের 
ক্রমাগত ভিড় করা। আর সেই 
অনাকাস্ক্রিত মাতৃত্ব মোচনের 
ফলে কেউ বা ভবিষ্যতে সন্তান 
ধারণের ক্ষমতা হারাচ্ছে কেউ বা 
শিকার হচ্ছে অন্য কোন জটিল 
ব্যাধির, এর বাইরেও যে এ ধরনের 
কত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার 
হিসাব আমরা ক'জন রাখি । 
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞাপন বন্ধ 
করেই কী এ সমস্যার সমাধান 
সম্ভব? মোটেই না। তাছাড়া 
গর্ভপাত আইন-সিম্ধ রেখে 


বিজ্ঞাপন বন্ধ করার যুক্তি হাসযকর- 
ও বটে। কেননা ইতিপূর্বে সরকার 
বেবিফুডের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ | 
করেছেন। তাতে কোন লাভ 
হয়নি। কারণ যার যা প্রয়োজন সে | 
তাখুঁজে বার করবেই । তাই আমার | 
মতে যূব সমাজকে এই অবক্ষয়ের 
হাত থেকে রক্ষা করতে হলে 
বিজ্ঞাপন নয়, হয় গর্ভপাত নিষিদ্ধ 
করতে হবে (বিশেষ ক্ষে্র ছাড়া), 
নয়তো আমেরিকার মত অবৈধ 
সন্তানদের সরকারি ও সামাজিক 
স্বীকৃতি দিতে হাবে। 


অশোককৃমার ভৌমিক 


বা 
বিজ্ঞাপনদাতারা | 
মানবপ্রেমিক 


গর্ভপাত করানর বিজ্ঞাপনেরও 
একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

জীবনের ছন্দকে ধারা কাব 
রূপ দেন তাঁরা কবি বা সাহিত্যিক 
সমাধান করেন তীরা কবিও নয় | 
সাহিত্যিকও নয়! এঁরা তাহলে ! 
কি? সে কথাই এখানে লিখছি 

ভয়*্কর জীবনসন্গীতের | 
আলাপ শুধু কোন জীবনেরই নয়, ! 
তা সমাজের পক্ষেও খুব ক্ষতিকর ৷ ] 
কেন না অবৈধ উষ্ণতার তীর | 
আকাৎক্্া নারী-পূরুষকে কিভাবে | 
যে বিচলিত বেসামাল করে তোলে | 
তা বলা দৃম্কর। এই অনাকাম্ক্রিত 
অভিশাপ নারীঃজীবনকেই : 
ব্যাথাতুর করে তোলে বেশি । ফলে । 
সেই নারী বা মেয়ের হয় জীবন ; 
মরণ সমস্যা। সমাজে তখন তাঁর | 
বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়ে। সেই ; 
নারীকে বা মেয়েকে যারা 


পরিবর্তন ২৯ 


গিরিশ রায়বর্মন 
খড়গপূর 


' সামাজিক অবক্ষয়ের 
1 দলিল 


বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে পাশ্চাতা সভ্যতার 
নিম্নচাপে উদ্ভুত অনেক কিছু 
প্রাসস্গিক, অপ্রাসস্গিক জীবন- 
চর্যার ঝড়ো বাতাস আমাদের 
শান্তিপ্রিয় জীবনের নিস্তরষ্গ 
"ডলে এসে বাসা বেঁধেছে, 
রকম একটি পাশ্চাত্য 
সভাতার বড়ো বাতাসের নাম 
গর্ভপাত। কয়েকবছর আগেও 
গর্ভপাত শব্দটি উচ্চারণ করার 
আগে আমাদের জিভের তলায় এই 
অপ্রিয় শব্দোদ্চারণের জড়তা যেন 
গন্ধমাদন পর্বতের আকৃতি নিয়ে 
আটকে থাকতে চাইত। কিন্তু 
আজ এই কম্পিউটারের হাত ধরে 
চলা যুগে এ শব্দটি যেন সব কিছু 
জড়তার উর্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যের 
ব্যাপার সরকারি মদতেই 
বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠান গর্ভপাত 
প্রতিষ্ঠানের কারবারে ফুলে ফেঁপে 
লাল। উচহারের দক্ষিণার দাক্সিনণ 
তাদের কারবারে আজ অর্থনৈতিক 
দখিণা-পবনের সমারোহ ॥। একথা 
আজ সর্বজনস্বীকৃত যে গর্ভপাত- 
প্রতিষ্ঠানগৃলি আজ জন্মনিয়ন্ণের 
আদর্শের নামাবলীটি ছেড়ে 
এককথায় অবৈধ সন্তানের 
যমাগার হয়ে দাড়িয়েছে। ব্যাঙের 
ছাতার মত অলিগলিতে গজিয়ে 


ওঠা এইসব প্রতিষ্ঠান যেনতেন 
প্রকারেণ অর্থনৈতিক 

লাভের উদ্দেশ্যে বিবেকবোধশূন্য 
মানবিকতষ্ীন হয়ে উঠছে ব্রমশ, 
আর এদের সাহাযো নামীদামী 
থেকে পেটোয়া এবং হাতুড়ে 
ডাক্তার নার্স ধাত্রীদের সনোটস্হ 
উদারতার কথা তো আজ কারো 
অজানা নয়, আর এ ব্যাপারে দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য কতই না বাহারী 
বিজ্ঞাপন। লাইট পোস্ট, ট্রেনের 
কামরা, বাস, ট্রাম, ট্রেনের স্টেশন 
চতুর, পথেঘাটের মূত্রাগার, এমনকি 
অফিস, বাড়ির দেওয়ালেও 
গর্ভপাতের বিজ্ঞাপনের বিজয় 
রথযাত্রা অব্যাহত হিন্দি, ইংরেজি 
ছায়াছবির অশ্লীল পোম্টারের 
মতো এইসব পোষ্টার সামাজিক 
অবক্ষয়ের এক একটি দলিল । 
সতিকথা বলতে কি এইসব 
বিজ্ঞাপনের অনৈতিক প্ররোচনায় 
কত যে যৃবক যৃবতী বিপথগামী 
হয়ে সমাজের চারিত্রিক বিশৃদ্ধতা 
দিনকে দিন কলুষিত করে তুলছে 
তা সহজেই অনৃমেয়। উদ্দেশ্য- 
বিহীন গর্ভপাতের আর এক নাম 
মাতৃত্বের প্রবঞ্চনা। সর্বোপরি 
মাতৃজাতির অবমাননা । এই 
কথাটা মনে রেখে সরকারের 
এখনই প্রয়োজন গর্ভপাতের 
যাবতীয় বিজ্ঞাপনের উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা । সৃচ্হ সমাজ 
গড়তে হলে অসুস্হতার 
মূলোৎপাটন অতি আবশ্যক। 


ট্রেনের কামরায় এই বিজ্ঞাপনের 
ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া ঘায়। 
বিভিন্ন রকমের আ*বাসের বাণী 
এই বিজ্ঞাপনগুলিতে দেখতে 
পাওয়া যায়। অনেক সময় মেয়েরা 
বিরূপ পরিস্হিতির শিকার হয়ে 
অবাঞ্ছিত গর্ভ-সঞ্চার এড়াতে পারে 
না। তখন মেয়েটি এই বিজ্ঞাপনের 
সাহাযো খুব সহজেই একটি নির্দিষ্ট 
ঠিকানায় গিয়ে গর্ভপাত ঘটিয়ে 
অবাঞ্চিত গর্ভসঞ্চারের হাত থেকে 
নিজেকে বাঁচাতে পারে। 


এছাড়াও আমাদের দেশে 
জনসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়ে 
চলেছে তাতে গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন 
নিষিদ্ধ না করাই উচিত। কারণ 
এই বিজ্ঞাপনগৃলি জনসাধারণকে 
আকৃষ্ট করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের 
সৃষ্ঠু পথ দেখাবে । বিজ্ঞাপনগুলি 
প্রচার না হলে মানুষ জানতে 
পারবে না কোথায় গেলে সৃষ্ধূভাবে 
এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
গর্ভপাত ঘটাতে পারবে । এবং এই 
ডাক্তারের কাছে গর্ভপাত করাতে 
গিয়ে জটিল পরিস্হিতির শিকার 
হন অথবা মৃত্যু মুখেও পতিত হন | 
সৃতরাং গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন 
বর্তমান যুগের পরিস্হিতিতে একটি 
অতান্ত প্রয়োজপীয় বিজ্ঞাপণ এবং 
জনকল্যাণকর। তাই গর্ভপাতের 
বিজ্ঞাপন কখনই নিষিদ্ধ করা 
উচিত নয়। 


প্রবীর হালদার 

বরানগর 
বিজ্ঞাপনগৃলি 
জনকল্যাণকর 


সন্তানকে পৃথিবীতে আনা 
একটা আনন্দের ঘটনা অথচ মাঝে 
মাঝে এমন পরিস্হিতির উদ্ভব হয় 
যখন তাই সন্তান গর্ভে এলে বাবা- 
মা অথবা পরিবারের অন্যান্য লোক 
বিব্রত হয়ে পড়েন এবং তারই 
ফলম্বরাপ অনেক মেয়েই গর্ভপাত 
ঘটাতে বাধ্য হন। 

গর্ভপাত এখন আইনত 
স্বীকৃত। প্রতিদিনই খবরের 
কাগজ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা অথবা 


মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতা-২৬ 


এই বিজ্ঞাপন 
বিবাহিত অবিবাহিত 


“গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন এখনই 
বন্ধ করা উচিত"-নয় বলে আমি 
মনে করি । আর এও মনে করি এটা 
কখনই বন্ধ করা উচিত নয়। 
গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন বা ব্যবস্হা 
আছে বলে যে সবাই অবাঞ্ছিত 
সন্তানের জল্ম দেন তা নয়। এই 
ঘটনা হঠাৎ ঘটতে পারে। 
বিবাহিত নারী পৃরুষেরা নিজেদের 


জৈবিক ব্যাপারকে সংযত করতে 
পারেন এবং নিজেদের সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল থাকেন। কিন্তু ধারা 
অবিবাহিত তাঁদের উপর এই জোর 
চলে না বা এদের অনেকের সংযম 
থাকে না। ধারা পারেন তাঁরা যথার্থ 
মানুষ কিন্তু ধারা পারে না তারা 
মানুষ হয়েও মান আর হুমকে 
হারিয়ে ফেলে* সামাজিক 
দোষাচারে-জড়িয়ে পড়ে। 


কারণ হিসাবে বলা যায় যে, 
বিবাহিত কোন নারী কোনো 
কারণে সন্তান না চান তাহলে 
তিনি কোন জায়গা থেকে সহজেই 
গর্ভপাত করাতে পারেন। আবার 
যদি অবিবাহিত বা অপরিণত 
বিবাহযোগ্য নারী স্বমাজিক 
নিরাপত্তাকে অতিক্রয় করে 
শারীরিক সংযম হারিয়ে নতুন 
যৌবনকে বৃঝতে না পেরে 'মা' এর 
আকার ধারণ করে তাহলে তারা 
দিশেহারা হয়ে পড়ে। সষ্মাজের 
কাছে হেয় প্রতিপন্ন হবার ভয় 
নিয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। 
লজ্জা, ভয়ে কাউকে কিছু বলতে 
পারবে না আবার কোন হাতৃড়ে 
ডাক্তারকে দেখাতে সাহস করে 
না। যদি গর্ভপাতের নির্দিষ্ট কোন 
ব্যবস্হা না থাকত, শেষে হাতুড়ে 
ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য 
হত। এর ফলে হাতুড়ে ডাত্তরদের 
চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত কপালে 
হাত উঠে যায়। এমন কি জীবন 
সংশয় পর্যন্ত ঘটতে পারে । তাই 
গর্ভপাত যেখানে সরকার স্বীকৃত, 
সেই চ্হানে গিয়ে গর্ভপাত ঘটানো 
উচিত। 


তাই গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন বা 
গর্ভপাতের নির্দিষ্ট ব্যবস্হা থাকলে 
বিবাহিত এবং অবিবাহিত সবরাই - 
উপকারে আসে। 


পরিবর্তন ৩০ 


ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরীর 
অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর পুলিশ 
প্রশাসন যেভাবে নড়ে-চড়ে 
উঠেছিলেন, তাতে আমাদের স্গত 
ধারণা হয়েছিল, নিখোজ দেবশ্রী- 
সত্যনারায়ণের হদিশ এবার 
মিলবে । আরও মিলবে 
শ্যামাপদবাবুর হোটেলে 
অস্বাভাবিক মৃত্যুর গুঞ্জিত রহস্যের 
কিনারা | না, মেলেনি। 
বরং গোটা ব্যাপারটাই এখন 
ধামাচাপার অন্ধকারে নিমঙ্জিত। 
রাজের পৃলিশ মহলের বিরুদ্ধে 
যত অভিযোগই থাক না কেন, তীরা 
অতীতে অনেক কঠিন রহস্য 
উন্মোচনে নিপৃণ দক্ষতা দেখিয়ে 
জনগণের ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। এই 
তো কিছুদিন আগে কলকাতা 
পুলিশের তরুণ অফিসার তপন বসু 
হারিয়ে যাওয়া এক শিশুকে সৃদূর 
বাংলাদেশের গণ্ডগ্রাম থেকে উদ্ধার 
করে আনলেন । তাঁর সেই সাহসী 
অভিযান নি £সন্দেহে 
অভিনন্দনযোগ্য। এ রকম হাজার 
হাজার উদাহরণে গর্বিত পুলিশ 
প্রশাসন আজও সন্ধান পেলেন না 
নিখোজ দেবশ্রী ও সত্যনারায়ণের | 
কিন্তু কেন? এই জিজ্ঞাসা শুধু 
আমাদের নয়, লক্ষ জনতার | সেই 
সঙ্গত জিজ্তাসার সঠিক উত্তর খুঁজে 
নিউজ ব্যরে 


মহলের সঙ্গে । 
তীঁদের সেই একই কথা, তদন্ত 
চলছে । সেই তদন্ত কবে শেষ হবে, 
তা কেউ বলতে পারছেন না। এই 
নিয়েই বর্তমান প্রতিবেদন । সঙ্গে 
আছে দেবশ্রীর মা শক্তি দেবীর 
সাক্ষাৎকার । 


পাঁচ মাস অতিক্রান্ত। হাওড়া পলিশ 
এখনও পর্যন্ত ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরীর 
মৃত্যু রহসোর কোন কিনারা করে উঠতে 
পারল না। শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুকে ঘিরে যে 
রহসোর সূত্রপাত হয়েছে তা কবে শেষ হবে, 
তা কেউ জানে না। হত্যা না আতমহতযা-এই 
সিদ্ধান্তে পৌছতেই পুলিশের এতদিন চলে 
গেল। তাই গত ১৬ সেপ্টেম্বর হাওড়ার 
মেঘদূত হোটেলের ৬১৮ নম্বর ঘরের সেই 
রহস্য ঘিরেই ইতিমধ্যে চারিদিকে নানা 
ধরনের অভিযোগ তৈরি হচ্ছে। বলা বাহুলা, 
অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু হাওড়া পুলিশ। 
অনেকেই তাই প্রশ্ন তৃলেছেন, শ্যামাপদবাবুর 
তু ঘটনা কি পুলিশ চেপে দিতে চাইছে 
১০ 

বাবা ডাঃ 

শ্যামাপদ রায়চৌধৃরী মুখরাম কানোরিয়া 
রোডের মেঘদূত হোটেলের ৬১৬ নম্বর ঘরে 
এসে ওঠেন। পরদিন সকালে বেয়ারা এসে 
দরজা ঠেলে শ্যামাপদবাবৃর সাড়া পায় না। 
পরে হোটেলের মালিক পৃলিশে খবর দেন। 
পুলিশ এসে দরজা ভেঙে শ্যামাপদবাবৃকে মৃত 
অবচ্হায় দেখতে পায়। শ্যামাপদবাবর বিছানা 
থেকে পুলিশ দুটি মরফিনের ভাঙা আযাম্পুল ও 
একটি ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ পায়। পুলিশ 
থেকে প্রাথমিকভাবে দাবি করা হল, 
শ্যামাপদবাবু আত্যহত্যা করেছেন। কিন্তু 
পুলিশ এই দাবির পিছনে এখনও পর্যন্ত 
কোন অকাট্য যুক্তি দিতে পারেনি। 


শ্যামাপদবাবূর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক মৃত্যু 


দলে ক লিবাডি বিনা 
ডায়েরি করা হয়। ডায়েরি নম্বর ইউ. ডি. 
১৯৬/৮৭। 


নিয়মমত শ্যামাপদবাবূর দেহ ময়না 
তদন্তের জন্য হাওড়া জেনারেল 
হাসপাতালের মর্গে পাঠান হয়। সেখানে 
ময়না তদন্ত করেন হাওড়া হাসপাতালের 
ডাক্তার ডাঃ লাহিড়ী। জানা গেছে 
ইতিমধোই ডা ঃ লাহিড়ী ময়না তদন্তের 
রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু এখনও 
পর্যন্ত তিনি তাঁর মতামত দেননি। 
শ্যামাপদবাবূর কারণ অনুসন্ধান করার 

৮১:১২১১৮৯৮৯৯ 

বিশেষজ্ঞদের সাহাযা চাওয়া হয়। জানা 
গেছে, এই দুই কিশেষজ্ঞ ড ঃ পাহাড়ী ও ডঃ 
পি. সিনহা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালান। 
ইতিমধ্যে হাওড়া পুলিশ ডাঃ শ্যামাপদবাবুর 
নিকট আতীরীয়স্বজন, তার পাড়ার লোকজন 
ও নিখোজ সত্যনারায়ণ সেনের প্রথম পক্ষের 


স্ত্রীকে শ্যামাপদবাবুর কারণ 
জারা শিকারে! 
হাওড়া পুলিশের দাবি, তাঁরা 
কাজ শেষ করে ফেলেছেন। তাই স্বাভাবিক 
কারণেই প্রশন ওঠে, তাহলে কেন এখনও 
পর্যন্ত মৃত ডাক্তারের মৃত্যু-রহস্যের কিনারা 
হল না? এর উত্তরে হাওড়া পুলিশের এক 
মুখপাত্র জানালেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত 
পজারি 
বলা যাবে। এ মুখপাত্র এও জানান, 
১ ৯৯ সস 


মতামত জানিয়ে দেবেন। 

এখনও পর্যন্ত ফিজিসিস্ট ও টাস্কিকোলজি 
বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত জানাননি । 
বিশেষজ্ঞদের চূড়ান্ত মতামত পেলে হয়তো 
শ্যামাপদবাবুর মৃত্যু রহস্যের কিনারা হবে। 

এদিকে শ্যামাপদবাবুর মৃত্যু ও দেবশ্রী- 
সতানারায়ণ-এর নিখোজ হওয়ার ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে একদিকে যেমন রহস্য সৃষ্টি হয়েছে 
তেমনি কয়েকজন উচ্চপদক্হ পুলিশ 
অফিসারের মন্তবাকে কেন্দ্র করেও দেখা 
দিয়েছে নানা প্রশ্ন রাজা পৃলিশের একজন 
অভিজ্ঞ পলিশ অফিসার সরাসরি রাজ্যের 
প্রাক্তন আই. জি. (ক্রাইম) অমল দত্তের 
মন্তবোর বিরস্গধাচরণ করেছেন। এ 
অফিসার বলেন কিসের ভিত্তিতে অমলবাবু 
ঘোষণা করেছিলেন যে দেবশ্রী সত্যনারায়ণ 
এখনও বেঁচে আছে? অমলবাবু কেন দেবশ্রী- 
সতানারায়ণের নিখোজ হওয়ার আসল 
ঘটনাকে উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হলেন না? এ 
অফিসার বলেন-_ধরে নেওয়া যাক, অমলবাবু 
সরকারি চাকরির শর্ত চাকরিতে 
থাকাকালীন বিভিন্ন কারণে আসল ঘটনা 
প্রকাশ করতে পারেননি। কিন্তু বর্তমানে 
[তিনি তো চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। 
তা হলে কেন জনস্বার্থে তিনি আসল ঘটনা 


পরিবর্তন ৩২ 


প্রকাশ করছেন না? এ অফিসার আরও 
বলেন যে তাহলে কি ধরে নিতে হবে এর 
পিছনে অনা কোন কারণ রয়েছে? 

এদিকে রাজোর উচ্চপদস্হ অফিসারদের 
হস্তক্ষেপের পরেও কেন শ্যামাপদবাবুর মৃত্যু 
রহসোর কিনারা হচ্ছে না-এ প্রশন বহ্‌ 
সাধারণ মানৃষের। মাত্র কয়েকদিন আগের 
ঘটনা । গত ১ ফেব্রুয়ারি । মেঘদূত হোটেলের 


পাশের এক হোটেলে রীনা ভক্ত নামে এক 
বিবাহিতা তরুণী খুন হল। এই ঘটনার ২৪ 
ঘন্টার ভেতর পৃলিশ রীনা ভক্তের 
হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে । অথচ আজ পাঁচ 
মাস হয়ে গেল রাজ্য পৃলিশের প্রায় সব বড় 
কর্তা শ্যামাপদবাবূর মৃত্যুস্হলে এসে 
সরজমিনে তদন্ত করে গেলেন, কিন্তু আজ 
পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু রহস্য কিনারা হল না। 
শ্যামাপদবাবৃর মৃত্যুর পর ডি. আই. জি. 
প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ)ডি, আই. জি./১সি. আই. 
ডি, ডি. আই. জিহেড কোয়াটার্স,আই, জি. 
ক্রাইম এবং সর্বোপরি রাজ্যের পুলিশ প্রধান 
নিরুপম সোম পর্যন্ত বিভিন্ন সময় হাওড়ায় 
এসে তদন্ত করেন। তা হলে প্রশন জাগে 
এতজন উচ্চপদস্হ পুলিশ অফিসার ঘটনাস্হল 
পরিদর্শন করে তদন্ত করা সত্বেও 
শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুর কেন কোন কিনারা হচ্ছে 
না? তাহলে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে 
আর পাঁচটা মামলার মত ডা ঃ রায়চৌধুরীর 
মৃত্যুর ঘটনাকেও পুলিশ ধামা চাপা দেওয়ার 
চেষ্টা করছে? 

এ সম্পর্কে হাওড়ার এক উচ্চপদস্হ পুলিশ 
অফিসারকে জিজ্ঞাসা করা হয় হলো তিনি 
জানান, তদন্তের কাজ ঠিক মতই করা 
হয়েচ্ছে। বিভিন্ন বিশেষেজ্ঞের রিপোর্ট পাবার 


পরই এ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সব কিছু বলা 
: যাবে! তিনি ডাঃ রায়চৌধুরীর মৃত্যুর 


1 


তো। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের রি 
থেকেই আমরা যেটুকু জানতে পারি। এখন 
আর সি আই ডি অফিসে কোন আলোচনাই 
হয় না। আগে বহ্‌ কেসে দেখা গেছে তদন্ত 
কারী অফিসাররা কোন কেসের কিনারা না 
করতে পারলে অন্য অফিসারদের সঙ্গে 
আলোচনা করতেন। দেবশ্রী কেস মানেই 
একটা চাপা ব্যাপার। কোন আলোচনা নেই । 


পরিবর্তন ৩৩ 


আরেকজন অফিসারের কাছে এ প্রস্গ 
তুলতেই তিনি বললেন, ওটা ওপরতলার 
খেয়োখেয়ি। আমরা কিছুই জানতে পারি না। 


৮৬ সালের জুন মাসে দেবশ্রী-সত্যনারায়ণ 
নিখোজ হয়। বছর গড়িয়ে গেল। পৃলিশের 
তদন্ত শেষ হল না। খোজ মিলল না 
দেবশ্রীর। তা হলে দেবশ্রী গেল কোথায় 2 
শয়ে শেয়ে কেসের মীমাংসা পলিশ করে 
ফেলছে। শ্রধু করতে পারছে না দেবশ্রী 
কেস। এটা বিশ্বাস করতে পারছে না 
পুলিশের অনেকেই । বানু গোয়েন্দা বলে 
যাদের এখনও কলকাতা এবং রাজা পৃলিশে 
নাম আছে তাঁদের অনেকেই এ ব্যাপারে 
বিদ্ময় প্রকাশ করছেন। 

সংবাদপত্রে বেরিয়েছে দেবশ্রী কেস নাকি 
ধামা চাপা পড়ে গেছে । এ বিষয়ে সরাসরি 
এই প্রতিবেদক প্রশ্ন রেখেছিল ডি আই জি 
দি আই ডি কমল মজ্মদারকে | তিনি স্পষ্ট 
বলেছেন সে প্রন ওঠে না। তদন্ত যেমন 
চলছিল, তেমনই চলছে। বন্ধ করে দেওয়ার 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। দেবশ্রী সম্পর্কে এর 
বেশি কিছু তিনি আর বলতে চাননি। তিনি 
বলেন, সংবাদপত্রে যেভাবে দেবশ্রী সম্পর্কে 
খবর বেরোচ্ছে তা সব সত্যি নয়। এতে 
তদন্তের কাজে অসূবিধা হৃচ্ছে। কমলবাবু এর 
বেশি আর কোন কথা বলতে রাজি হলেন 
না। তিনি বললেন, যে টিম তদন্ত করছে 
তারা এর পিছনেই পড়ে রয়েছে। 

এদিকে জানা গেল দেবশ্রী সম্পর্কিত 
সংবাদ পরিবেশনের জনা সংবাদপত্রের 
বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কড়া মনোভাব 
নিয়েছেন। বিকৃত এবং অসত্য সংবাদ 
পরিবেশনের জন্য সংবাদপত্র*্গুলির বিরুদ্ধে 
মামলা দায়ের করার অধিকার সি আই ডিকে 


7 দেওয়া হয়েছে। সি আই ডির এক অফিসার 


জানালেন প্রয়োজন হলে পুরনো জের টেনেও 
সংবাদপত্রগুলিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় 
করানো হবে। তাই সি আই ডির বড় কর্তারা 
কোন রিপোর্টারের সঙ্গেই দেখা করেন না। 
জানা গেল দেবশ্রী সতানারায়ণ সম্পর্কে 
প্রতিটি রাজ্যের পৃলিশকেই জানানো হয়েছে। 
এমনকি বাংলাদেশ নেপাল ভূটানেও এঁদের 
সন্ধান চলেছে। কিন্তু সেখানেও দেবশ্রী- 
সত্যনারায়ণের কোন হদিশ মেলেনি । এখনও 
সেখানকার পৃলিশ এব্যাপারে কোন হদিশ 
দিতে পারেনি। তা হলে দেবশ্রী গেল 
কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে একজন সি আই 
ডি অফিসার বলেন যতক্ষণ না দেবশ্রী 
সতানারায়ণকে ধরা যায় ততক্ষণ কিছুই বলা 
যাবে না। একমাত্র ওরাই বলতে পারবে 
এতদিন কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল। তাহলে 
কি দেবশ্রীর কোন হদিশই পাওয়া ঘাবে না। 
তিনি বললেন, আর কিছু বলতে পারব না। 
তিনি বললেন, যাদের ধরা হয়েছিল তারা 
জামিন পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের ওপর 
গোয়েন্দাদের নজর সবসময়ই আছে। সি আই 
[ডি অফিসারের শেষ কথা, হাজার হাজার 
ছেলেমেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এত বড় দেশের 
কোথায় রয়েছে তা কি চট করে খুঁজে বার 
করা সম্ভব্ঃ 


চাকরি দিয়ে মুখ বন্ধ করা যাবে না" 


'কোনও খবর আছে দরজা খুলে এই 
প্রতিবেদককে দেখেই জিজ্তেস করলেন শন্তি 
দেবী। বললাম 'আপনার কাছ থেকেই তো 
খবর নিতে এলাম, আপনাকে চাকরি দিয়েছে 
শুনলাম ।' 

নিখোঁজ দেবশ্রীর মা শক্তি রায়চৌধুরীকে 
খুব স্লাল্ত অসৃস্হ মনে হচ্ছিল। ছেলে দীপ 
বিছানায় বসে পড়ছিল। তাকে পাশের ঘরে 
পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বসলেন। বললেন, "হ্যা. 
সরকার একটা চাকরির বাবস্হা করে 
দিয়েছেন। স্বামী হারালাম, মেয়েকে ফিরে 
পেলাম না, পেলাম একটা চাকরি যেন 
নেই, চাকরি পেয়েই সব চুকে গেল।" 

১৯৮৬ সালে বন্ধূদের সঙ্গে বইমেলায় 
গিয়েছিল ডঃ শ্যমাপদ রায়চৌধুরী ও শক্তি 
রায়চৌধুরীর অষ্টাদশী সৃন্দরী মেধাবী কন্যা 
দেবশ্রী। সেখানেই পরিচয় পৃরহলিয়ার 
মানবাজারের সৃদর্শন- তরুণ সতানারায়ণের 
সঙ্গে । সতানারায়ণ তখন থাকে ভবানীপৃরের 
এফ মেসে। দেবশ্রীকে সতানারায়ণ বলেছিল, 
সে কস্টিং পড়ে । এরপর ওই বছরের ৩০ জুন 
হঠাৎই দেবশ্রী নিখোঁজ হয়। সেদিন সন্ধ্যার 
মুখে দেবশ্রী দোকানে গিয়েছিল মাকে বলে। 
বাড়ির সামনেই দোকান। কিন্তু আর ফিরে 
আসেনি সে। বেহালা থানায় সতানারায়ণের 
নামে এফ আই আর করেন দেবশ্রীর বাবা ডঃ 
শ্যামাপদ রায়চৌধৃরী এবং তিনি নিজে মেয়ের 
খোঁজে নানা জায়গায় ছোটাছুটি শুরু করেন। 
এদিকে এক চিঠির সূত্রে পৃলিশ জানতে পারে 


যে দেবশ্রীকে নিয়ে সতানারায়ণ কটকে আছে। 
১৯ জুলাই পুলিশ কটকে গিয়ে জনৈক সাধন 
মিত্রের বাড়ি থেকে ওদের দূজনকে গ্রেপ্তার 
করে ডাউন জগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলকাতার 
পথে রওনা হয়। কিন্তু পুলিশের হাত থেকে 
ওরা পালায়। পৃলিশ বলে, ওরা চলন্ত ট্রেন 
থেকে ঝাঁপ দিয়ে মহানদীতে পড়ে মরেছে। 
কিন্তু তদন্তে প্রমাণিত হয়, পৃলিশের ওই 
রিপোর্ট মিথো, বানানো গলপ। ওরা বেঁচে 
আছে। দেবশ্রীর বাবা ডঃ শ্যামাপদ 
রায়চৌধুরী পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন 
বিহার, কটক.বেনারস | এর মধ্য বহৃবার তাঁর 
প্রাণনাশের হূমকি দেওয়া হয়েছে টেলিফোনে। 
শেষ পর্যন্ত "৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর 
দেবশ্রীর বাবাকে হাওড়া স্টেশনের কাছে 
মেঘদূত হোটেলের ঘরে মৃত অবস্হায় পাওয়া 
যায়। আবার রহস্য। শুরু হয় নতুন তদন্ত। 
ডি জি নিরুপম সোম নিজে দায়িত্ব নিলেন। 
তাও প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেল। 

পরিবর্তন £ কিন্তুতারপর তারপর কী 
হল আপনাকে চাকরি দিয়ে পুলিশ কি সব 
চাপা দিয়ে দিল 

শক্তি দেবী £ কী বলব বলুন। আমার 
চাকরির সঙ্গে তদন্তর কোন সম্পর্ক তো 
থাকতে পারে না। আমার দ্বামী খুন হলেন, 
মেয়ে নিখোঁজ। ছোট ছেলে রয়েছে, স্লাস 
সেভেনে পড়ছে । ওকে তো মানুষ করতে হবে, 
আমার সংসার চলবে কী করে : ডঃ চৌধুরী 
বেঁচে থাকতে আমি কলেজের চাকরি 
পেয়েছিলাম, করিনি । এখন বাধা হয়েই ওদের 
দেওয়া স্কুলের চাকরিটা করতে হচ্ছে। কাছেই 


স্কুল, বাসৃদেবপূর হাই স্কুল। হ্যাঁ, জয়েন 
করেছি. জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ থেকে। না, 
আমার চাকরির জনো স্কুলের অনা কোনও 
শিক্ষকের কোনও অসুবিধে হয়নি। মন্ত্রী 
কান্তি বিশ্বাস মুখামন্ত্ীর নির্দেশে আমাকে 
ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং স্কুলের শিক্ষকতার 
পদপ্রার্থী হিসেবে আবেদন করতে 
বলেছিলেন । আমি তা করেছিলাম । ওই স্কুলে 
পদ্দ শৃনা ছিলই। স্কূলের সকলেই আমার 
সহমর্ী, তাঁরা সবাই সহানৃভ্তি-সম্পন্ন। 
আমার চাকরিতে তাঁরা সবাই খুশি । 

হ্যা, যা বলছিলাম, একটা অল্পবয়সী ছেলে 
আমার জুলজ্যান্ত মেয়েটাকে বলতে গেলে 
কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল. পুলিশই বলছে 
তারা বেঁচে আছে, অথচ প্রায় দূ বছর হতে 
চলল ওদের কোনও হদিশ করতে পারছে না 
কলকাতা পুলিশ _ বলুন এটা বিশবাসযোগদ 
কিনা। পুলিশ এতসব কঠিন কেস সমাধান 
করছে আর এটার বেলায় কিছু হচ্ছে না। এই 
রহস্য জানার অধিকার তো সাধারণ মানুষেরও 
আছে। আজকে আমার কপালে যা ঘটেছে, 
কাল অন এক পরিবারের তো একই ঘটনা 
ঘটতে পারে। পুলিশ ও সরকারি প্রশাসনের 
ওপর মানুষের অস্হো থাকবে কি করে বলতে 
পারেন! আর আপনাদের, সাংবাদিকদেরও 
দায়িতু আছে। এত বড় একটা অপরাধমূলক 
ঘটনা. পুলিশ ও সরকারি প্রশাসনের এমন 
রহসাজ্নক গাফিলতি এর বিরুদ্ধে কোনও 
সংবাদপত্রের সম্পাদক আজ পর্যন্ত কলম 
ধরলেন না। আমাকে চাকরি দিয়ে আমার মুখ 
বন্ধ করা হয়েছে বললে ভূল হবে। তা কখনই 
নয়। তবে তদল্ত বন্ধ করে দেবার জনয যদি 
কোনও সরকারি নির্দেশ জারি হয়ে থাকে তা 
হবে নিতান্ত দূভগাজনক। এর বেশি আমি 
আর কী বলতে পারি 

পরিবর্তন £ পুলিশ বা গোয়েন্দা দপ্তরের 
সঙ্গে এর মধো আপনার আর কোনও কথা 
হয়নি 

শক্তি দেবী £ গত মাসে. মানে 
ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখে ডি জিনিরুপম সোম 
-আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভিনি বললেন, 
তদন্তর কাজ চলছে। ছেলেটা নিশ্চয়ই 
কোথাও আছে। আমি জি্তেস করলাম. 
বললেন, সেও তার সঙ্গে আছে কোথাও। 
খুজে পাচ্ছেন না। তবে তাঁরা আশা 
ছাড়েননি। 

পরিবর্তন £ কিন্তু আপনার কী মনে 
হয় 

শক্তি দেবী £ আমার আর কী মনে হবে 
সবাই যা ভাবছেন ও "মিও তাই ভাবছি _ জানি 
না এই রহসোর জট কোনও দিন খুলবে 
কিনা। 


সাক্ষাৎকার £ জীবন ভৌমিক 


প্রচ্ছদ কাহিনী 


এ রাজ্যে দূরদর্শনের বয়স হল 
তের | দেখতে দেখতে দূরদর্শন 
পরিবারের একটি চরিত্র হয়ে 
উঠল। এখন প্রশন উঠেছে, এ 
বাক্সোটি নাকি এমনই সাংঘাতিক 
যে, সামাজিক সম্পর্কে ফাটল পর্যন্ত 
ধরিয়ে ছাড়ছে । কেউ বলছেন, টি 
ভি-র জন্যে ছেলে-মেয়েদের 
কৈশোর হারিয়ে যাচ্ছে। এমন 


আমাদের অন্ধকারেই টানছে? 


আসবেন না, এ শনিবার আবার সৃচিত্রা- 
উত্তমের বই আছে। বরং রোববার সকালেই 
আসুন। ও হ্যা, সাড়ে দশটার পর আসবেন, 
মানে রামায়ণের পরে ।' 

এই সংলাপটি কি কাম্পনিক? হতে 
পারে । আবার কারো হয়তো এরকম সংলাপ 
শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছে । তবে এরকম 
ঠোট-কাট্য কথা না শৃনলেও যদি কোনও শনি- 

রবিবার বিকেলে আততীয়-বম্ধূর বাড়ি গিয়ে 


দূরদর্শন £ দূরতৃ বাড়াচ্ছে 
আপনজনদের মধ্যে 


শোনেন-এই তোর কথাই ভাবছিলাম, 
(একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) 
কদ্দিন আসিস না, হয়তো ভূলে গেছিস। 
বোস, অমিতাভ-রেখার আজ একটা বই 
দিয়েছে টি ভিতে। দেখে, খেয়ে-দেয়ে তারপর 
যাবি।' 

এ সংলাপ শুনে নিশ্চয়ই কেউ ভাববেন না 
ঘে আপনার পুরনো বন্ধু তার বাড়িতে 
আপনার উপস্হিতি এক গ্লাস পেস্তা-বাদাম 
দেওয়া নিমফূলের সরবতের মত নিচ্ছেন। কী 
করেই বা বৃঝবেন-কথায় সোহাগ, না 
সোহাগার খাদ? যথেন্ট আন্তরিকতা কথায়। 
কিন্তু কথা বলতে বলতে এ দেয়াল ঘড়ির 
দিকে তাকানো__তখনই আপনার বোঝা 
উচিত ছিল। 


গৃহস্বামী বিনীত হয়ে বলেন-মশাই, ডিনারটা 
আজ আমার বাড়ি সেরেই ঘাবেন। এ কথা 
শৃনে কোনও আহম্মুক যদি সেই ডিনারে জিভ 
ঠেকায় তবে তাঁর মত ডবল আহম্মক আর 
নেই। অর্থাৎ গৃহস্বামীর গদগদ বিনয় দেখে 
আন্ডাধারী মোটেই বোবেননি যে, গৃহস্বামীর 
এবার ডিনারে বসার সময় হয়েছে, অতএব 
এখন আসুন! 
সাগরপারের এ ঠাট্টা আমাদের 
মেট্রোপলিটন সোসাইটিতে এখনো এসে 


পরিবর্তন ৩৫ 


পৌছয়নি। তবে টি ভি-র কল্যাণে বোধহয় 
এল বলে। সন্তর দশকের স্ট্যাটাস সিমবল 
এখন মোজেইক ফ্লোর থেকে নেমে এসেছে 
বস্তির টালির চালে । 


ফোনের রিসিভারটা নামানো 
আত 


কেউ কেউ বলছেন, বাক্সোটি বেশ 
কালচার্ড।,কেউ বলছেন, একেবারেই 
ইডিয়ট। কিন্তু ঠিক বোকা যাচ্ছে না, 
বাক্সোটি দূরকে নিকট করছে না নিকটকে 
দূর। বন্ধু দূরে সরে যাচ্ছে, আতমীয়রা আর 
সেরকম বা ড়িতে আসছে না। তাহলে তো 
আমাদের পারিবারিক জীবনে টি ভি-ও একটি 
চরিত্র হয়ে উঠেছে। সে, আমি বা আমরা 
এবং টি ভি। টি ভি-র কথা শুনতে হবে, মানা 
করতে হবে । তার প্রভাব এখন অক্টোপাসের 
শুড়। গেরদ্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে বেশ নিজের 
দিকে টেনে নিচ্ছে। 

কিছুকাল আগের এক রোববার সন্ধ্যে। টি 
ভি-তে এককালের বক্স অফিস ফাটিয়ে ফেলা 
একজন হট ম্যাটিনি আইডলের বই । একজন 
নয়, দূজন-রাজেশ আর অযিতাভ। ব্যস, 
বাড়ির গিন্লির গ্যাসে তড়িঘড়ি রুটি হয়ে 
গেল। কর্তার দিকে তাকিয়ে বললেন-গরম 


গরম দুখানা খেয়ে নাও। কর্তা আমতা-আমতা 
করে বললেন-এই তো সাড়ে তিনটেয় ভাত 
খেয়েছি। কিন্তু না, তাতে কোন কাজ হল 
না। ভরপেটেই খানচারেক রুটি বেগুন 
ভাজায় মুড়ে পেটে চলে গেল! একটু পরেই 
রাজেশ, অমিতাভ সঙ্গে রেখাকে নিয়ে 
পড়বে । কর্তা আইঢাই করতে করতে সোফায় 
বসে পড়লেন । গিন্নির কথামত ফোনের 
রিসিভারটা নামানো । না, সিনেমা দেখার 


সময় ফোনে ডিস্টার্বড হতে চান না। 


ওভার টু দিল্লি 
(০ 

বই শূরু'হয়েছে ঘন্টাখানেক । টেনশন 
বাড়ছে দর্শকের। আযাকশনের চূড়ান্ত। এমন 
সময় ডোর বেল বানবানিয়ে উঠল । ব্যাজার 
মুখে গিন্নি কর্তাকে বললেন-যাও, দেখ, কে 
এল । আসার আর সময় পেল না! 

কর্তা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। এক-মুখ 
হাসি। শালী এসেছে, গিন্নির পিসতৃতো বোন। 
শালীর আর্থিক অবচ্হা ইদানীং খারাপ চলছে। 

গিন্নি একবার বোনের দিকে তাকিয়ে 
অমিতাভর দিকে তাকালেন। দিদির দিকে 
তাকিয়ে বোনও বুঝল টি ভি-তে অমিতাভ। 


ছোটবোন বসে উসখৃস করতে লাগল । 
একবার দিদিকে কিছু বলার জন্যে যেই “দিদি' 
বলে ডেকেছে, অমনি অমিতাভ হেঁকে উঠল- 
খামোশ, বেতমিজ। দিদিও হাত তৃলে বোনকে 
থামিয়ে দিলেন । ছোটবোন ঘড়ির দিকে 
তাকাচ্ছে, কখন সাড়ে-সাতটা বাজবে | বাংলা 
খবরের আগে দিদি কিছুই শুনবেন না। 
ছোটবোনের উসখুশুনিতে দিদি বারকয়েক 
দৃষ্টির চাবুক হেনে টি ভি-র দিকে তাকালেন। 
সাড়ে সাতটায় দিদির মুখে হাসি এল। 
বাংলায় খবর। দিদির কথায় আন্তরিকতা- 
তুই এই রাতে ছুটতে ছুটতে কেন এলি? 
সিনেমার পর ওকে (স্বামী) পাঠাচ্ছিলাম। 
তোর কর্তা আছে কেমন? 
আন্তরিকতার ঘাটতি নেই দিদির কথায়। 
কিন্তু আর দেরি নয়। সাতটা পঁয়তাল্লিশে 
"দিদি 'ওভার টু দিল্লি'-তে ভেসে যাবে বন্বের 
অমিতাভর কাছে। দরকার মিটিয়ে পৌনে 
আটটার আগে সরে পড়াই ভাল। 
ছেলেমেয়েদের কৈশোর হারিয়ে 
যাচ্ছে 
হজ 


প্রতিমা বিশ্বাস থাকেন ভবানীপুরে। তাঁর 
এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁকে এই ঘটনাটি 
শুনিয়ে বলেছিলাম_আচ্ছা, বলুন তো, টি ভি 
বাক্সোটি কি মানৃষের স্গে মানুষের হৃদ্যতায় 
চিড় ধরাচ্ছে? তিনি সহাস্যে জবাব দিলেন_ 
আপনি যে ঘটনার কথা বললেন, ওটা 
আপাত-নিরীহ হলেও সাংঘাতিক। কিন্তু 
আমার বাড়িতে আজ ছ'বছর টি ভি 
এসেছে-__পিসতৃতো-মাসতৃতো কেন, 
বাইরের কোন অচেনা মহিলার সঙ্গেও এমন 
ব্যবহার করতে পারতাম না। এই তো 
আপনি এসেছেন, আজ শনিবার, সিনেমা 
দেখতে দেখতে উঠে এলাম আপনার সঙ্গে 
কথা বলতে । আমাকে কি দেখে মনে হচ্ছে, 
আমি বিরক্ত হয়েছি? তবে টি ভি আসার 
একটা খারাপ জিনিস হচ্ছে, আমাদের 
ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে কৈশোর হারিয়ে 
যাচেছ, তারা তাড়াতাড়ি আযাডাল্ট হয়ে 
উঠছে। চলতি কথায় পেকে যাচ্ছে। 
হচ্ছে। এগুলো সরকারের ভাবা উচিত। এই 


কেসটাতে তো দেখলেন। এক কিশোর তার 
বন্ধুর বাড়ি গিয়ে খুন হল। মারপিট, খুন, 
সিন্দুক ভাঙার কায়দা টি ভি-তে দেখানো 
হচ্ছে, এমনকি রেপ পর্যন্ত। এসব সিনে 
বাবা-মাকেও টি ভি-র সামনে থেকে উঠে 
আসতে হয়। এর চাইতে বস্তাপচা বাংলা 
বই অনেক ভাল। বাইরের মানুষের সঙ্গে 
সম্পর্ক চিড় ধরার কথা কী বলছেন, মা-বাবার 
সঙ্গে ছেলেমেয়ের দূরতৃ এনে দিচ্ছে এই টি 
ভি বাক্সোটি। সর্বনাশ যেটা হচ্ছে সেটা 
পরিবারের মধ্যেই, অথা্থ ঘরে, বাইরে নয়। 

একথা যদি অনেক মহিলা-পৃরদষের মনের 
কথা হয় তাহলে ধরে নিতে হবে টি ভি 
বাক্সোটি আস্তে আস্তে আমাদের 
পারিবারিক সম্পর্কের প্যাটার্ন পালটে দিচ্ছে। 
তাহলে আগামী শতাব্দীতে এমন একটি 
প্রজন্মর সৃষ্টি হবে যাদের বিচার বৃদ্ধি হয়ে 
উঠবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল, এবং কিঞিং 
আত্কেন্দ্রিক। 

কেন একথা লিখতে হল তা একটি ঘটনার 
মধ্যে দিয়ে বোঝা যাক। টি ভি-তে তখন 
একটি ওয়ান-ডে ম্যাচ টেলিকাস্ট হচ্ছে। 
দারুণ টেনশন। একটি বাড়িতে কয়েকজন 
তরুণ একরকম জোর করেই গৃহস্বামীর ঘরে 
ঢুকে পড়েছেন। গৃহস্বামী চুপ করে আছেন, 
কারণ এখনকার তরুণদের ঘাটানো মানে 
আগুনে হাত দেওয়া। এমন সময় একটা ঘটনা 
ঘটে পাশের ফ্ল্যাটে । এক ভদ্রলোক হঠাৎ 
অসৃষ্হ হয়ে পড়লেন। তাঁকে তরখখুনি 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু 
তীর সেরকম লোকবল ছিল না। তখন এ- 
ফ্যাটের তরুণ দলকে অনূরোধ করা হয়। 
কিন্তু ওয়ান-ডে ম্যাচের উত্তেজনা থেকে সরে 
আসতে রাজি হল মাত্র দু'জন। 


টি ভি-কে দোষ দিয়ে লাভ নেই 
এক সর লনজলামরনি। 
আগামী শতাব্দীতে এরকম একটা 
আত্মকেন্দ্িক প্রজন্মর কঘা তুলতে এক 
অধ্যাপক ভদ্রলোক এ যুক্তি মানলেন না। 
বললেন-আমার কাজটাই ছেলে চরানো। 


পরিবর্তন ৩৬ 


না 
আমার মতে টি ভি মেয়েদের ওপরে প্রভাব 
বিস্তার করছে বেশি। ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন 
তাদের প্রভাবিত করছে। অবশ্য নারী-পুরুষ 
নির্বিশেষে অন্য ক্ষতি ঘেটা হচ্ছে সেটা হল- 
বইপড়ার হ্যাবিট নষ্ট হচ্ছে। এ জিনিসটা 
মারাতরক। এমনিতেই আমাদের দেশে 
অশিক্ষিতের হার আকাশ-ছৌয়া। তবে 
রিলেশান ব্রেকের কথায় আমি একমত নই । 
পালটাচ্ছে। সম্পর্কে চিড় ধরার জনো টি ভি- 
কে দোষ দিয়ে লাভ নেই | আমার মতে 
পঞ্চাশ দশকের শেষ থেকে অর্থাৎ টি ভি 
আসার বছর দশ-বারো আগে থেকেই 
আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক 
সব দিক থেকে একটা পালাবদল চলছেই। 
এখন টিভি এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে । বহ্‌ 
ছোট পরিবার অর্থাৎ ফ্ল্যাটবন্দী পরিবারের 
জন্ম হয়েছে। বেশ কিছু মধ্যবিত্তর লাইফ- 
স্টাইল পালটেছে। বদল হয়েছে 
মানসিকতার । আমরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছি 
ভোগাপণ্য বিক্রেতা বাণিজ্যিক 

প্রতিষ্ঠানের কাছে। টি ভি এই জিনিসটাকেই 
আরো দ্র্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 
টিভি-ই দায়ী 
লাজ 

রেলের ইঞ্জিনিয়র অমিয় বন্দ্যোপাধ্ায় 
কিন্তু সামাজিক সম্পর্কে ফাটল ধরানোয় টি 
ভি-র ভূমিকা অস্বীকার করলেন না। 
বললেন-_সত্যিই এখন শনি রবিবারে কারো 
বাড়িতে বিকেলে যেতে সত্কোচ হয়। কেউ 
যদি আসে তখন নিজেদেরও মনে হয় একটু 
অপেক্ষা করুক। এই তো কিছুদিন আগে 
বেস্পতিবার হলেই যাদের বাড়ি কলকাতা 
থেকে দূরে তারা ছুটির আগেই অফিস থেকে 
বেরিয়ে যেত তের পার্বন সিরিয়াল দেখবে 
বলে। এবার ভাবৃন তো, যদি কোন বন্ধৃ- 
বান্ধব বা আতীয়-স্বজন তাদের সেই 
সিরিয়াল দেখার বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এ 
যা বললেন, সম্পর্কে চিড় ধরবেই ৷ এই তো 
দেখুন না, প্রতি রোববার সকালে কিছুক্ষণের 
জন্যে যেন বাজারে হরতালের অবস্হা হয়। 
এমনকি দোকানদাররা পর্যন্ত দোকান ফেলে 
হাওয়া। সবাই তখন টি ভি-র সামনে রামায়ণ 
দেখছে। 

পোর্ট ট্রাস্টের শ্যামল মুখার্জি গায়ে কাটা 
দেওয়া কথা শোনালেন। তাঁর এক সহকর্মীর 
ভিডিও আছে। সহকর্মীর স্ব্ী-ও চাকরি 
করেন। ভিডিও থাকায় তাঁরা স্বামী-্ত্ী 
অনেকসময় মাঝ রাতে নীল ছবি দেখেন। 
কীভাবে যেন সেই সন্ধান পেয়ে গেল তীর 
একমাত্র ছেলে । বয়স সতের-আঠার | মা- 
বাবার অবর্তমানে সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসর 
বসিয়ে ফেলল ঘরের মধ্যে । বেশ চলছিল। 
[বিস্ফোরণ ঘটল একটি মেয়েকে সেই আসরে 
আনায্ম। মেয়েটি তাদে.. গার্ল ফণ্ড। এর 
পরের ব্যাপারটা আঁচ করে নিন। মা-বাবার 
এখন মাথায় হাত। ভাবতে পারেন, 
এইভাবেই প্রতিদিন তিলতিল করে আমাদের 
সমাজ-শরীরে ঢুকে পড়ছে ইয়াংকি কালচার । 
এর পরিণতি কিন্তু মারাত্ক। 


আঞ্চলিক সংস্কৃতির গলা টিপে 
মারছে 
গানে 

ছোটমাপের রাজনৈতিক নেতা সৃকুমার 
বন্দযোপাধ্যায়। সোসিওলজির ছাত্র ছিলেন৷ 
বললেন-সব জিঁনিসেরই ভাল-মন্দ দৃটি দিক 
আছে, টি ভি-রও তাই। বাক্সোটি সবার ঘরে 
ঘরে পৌছে গেলে এ যে বললেন 'রিলেশন 
ব্রেক" সে সবের প্রশ্ন থাকবে না, হবে 
অনাভাবে । আমার মতে টি ভি-তে যে হারে 
ভোগাপণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে মানুষকে 
সেসব কিনতে উদ্বৃদ্ধ করা হচ্ছে। আমার 
মতে, মানুষ (যাদের 'হাতে পয়সা আছে) 
ভোগাপণা-প্রিয় হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। যেটা 
আজ আমেরিকায় হয়েছে। এই তো ১৯৬৬ 
সালে এঁ দেশ টিভি সমেত বিজ্ঞাপন বাবদে 
খরচ করেছে ২০০০ কোটি ডলার । এখন 
নিশ্চয়ই আরো বেশি। ওদের দেশের গোটা 
সমাজটাই তো এখন একটা ডিসি্লিপ্ড মার্কেট 
হতে চলেছে। ভাবতে পারেন! আর 
আমাদের দেশে টি ভি নিয়ে যেটা সবচেয়ে 
বেশি খারাপ হচ্ছে সেটা হল হিন্দিওয়ালারা 
আঞ্চলিক সংস্কৃতির গলা টিপে মারছে। 
'বাংলা প্রোগ্রাম দিনে কতক্ষণ দেখেন? বড় 
জোর দৃই থেকে আড়াই ঘন্টা। রোববারে 
কয়েক মিনিট । মাত্র ১০ মিনিটের জন্যে 
বাংলায় খবর। কিছুদিন আগে কাগজে 
দেখলেন তো-বাস্গালোর টি ভি কেন্দ্রে 
হামলার খবর | কন্পড় ভাষার প্রায় 
হাজারখানেক সমর্থক টি ভি কেন্দ্রে ঢুকে 
ভাঙচুর করে। তাদের দাবি ছিল-কন্নড় 
ভাষায় অনুষ্ঠানের সময় আরো বাড়াতে হবে। 
ভারতের এঁক্য বজায় রাখতে নেতারা মাথা 
ফাটিয়ে ফেলছেন অথচ সেটি বজায় রাখার 
অন্যতম উপায় সকল অঞ্চলের সংস্কৃতিকে 
সমান মর্যাদা দেওয়া। কিন্তু সে ব্যাপারে টি 
ভি যে মারাতক ভূমিকা নিয়েছে এর ফল 
কিন্তু শুভ নয়। 

একটু থেমে শ্রীবন্োপাধ্যায় বললেন-কেন 
আমরা প্রতি সপ্তাহে ছেলে-বৌ নিয়ে এ 
নচ্ছার হিন্দি সিনেমা দেখব বলতে পারেন ? 

-ভাল সিনেমাও তো দেয়। 

দেয়, তাবে সেটা গাটে গোন যায়। 
বেশিরভাগইতো সপরিবারে বসে দেখা 
যায় না। জুয়া খেলা, খুন, দাষ্গা, মেয়েদের 
ওপর অত্যাচার আর 
বিজ্ঞাপন। এতে হচ্ছে কী, গোটা সমাজ- 
ব্যবস্হাটাই একটি বিকিকিনির হাটে 
পরিণত হচ্ছে । একদিন দেখবেন সব সম্পর্কের 
মূলেই থাকবে একটা লেনদেনের 
ব্যাপার। পার্সোনাল রিলেশন ব্রেকটা 
সত্যিকারের ঘটবে তখনই ! আর সেখানে 
টি ভির ভূমিকা থাকবে অনেকটাই। 

তাহলে ? তাহলে কি মুঠো মুঠো হতাশা? 
এ আলোক-বাক্সো প্রতিদিন ঠেলে নিয়ে 
চলেছে অন্ধকারের দিকে ? কথাটা বোধহয় 
সবটা ঠিক নয়। গোবিন্দ নিহালনির 'তমস'_ 
এর মত প্রোগ্রাম বেশি হলেই অন্ধকার থেকে 


আলোয় ফেরা যায়। 
[._ সৌরেন মিত্র।। 


আমাদের যন্ত্রণা 


মি: জন লোগি বেয়ার্ড, 

আপনি ছিলেন গরিব ঘরের ছেলে । 
কছ্টে কেটেছে আপনার শৈশব-কৈশোর ৷ 
কিন্তু পড়াশোনার প্রতি আপনার দারুণ 
আগ্রহ ছিল। তাই এত দৃূঃখ-কম্টের মধ্যেও 
লেখাপড়াটা চালিয়ে গেছেন। লেখাপড়া শেষ 
করার পর আপনার মাথায় ঢুকলো 
আবিচ্কারের পোকা। আর মনে ছিল 
গবেষণার মাধামে একটা হেস্তনেস্ত করার 
অদম্য বাসনা । তারই ফলশ্র্পততে আপনি 
একদিন জগৎকে চমকে দিয়ে আবিচ্কার 
করলেন টেলিভিশন, এদেশে যার আটপৌরে 
নাম দূরদর্শন | বিশ্বের বিদগ্ধ মানুষ বেইমান 
নয়। তারা আপনার আবিষ্কারকে স্বীকৃতি 
দিল নোবেল প্রাইজ দিয়ে প্রাইজের টাকায় 
দৃঃখ-কম্ট ঘুচল, অনটন মিটল, আপনার 
সংসারে শান্তি এল। তা, নিজের সংসার 
তো গুছোলেন; কিন্তু আপনার উদ্ভাবিত 
যন্ত্রটি অন্যের সংসারে কীভাবে অশান্তির 
সবাক প্রতীক হয়ে উঠল, সেটা আপনাকে 
কেউ জানায়নি__জানাবার প্রয়োজনও মনে 
করেনি । সেই দায়িতুটা আপাতত আমার 
ওপর বর্তেছে। 

আসুন, তাহলে শৃরু করা যাক। আপনার 
যন্ত্র নিয়ে যখন আলোচনা তখন আপনাদের, 
মানে সাহেবদের প্রথা-প্রকরণ রীতি-নীতি 
দিয়ে শুরু করাই বাঞ্ুনীয়। তাই নয় কি? 
আপনারা সাহেবরা জগৎ-সংসারে দৃটো 
মেজর ভাগ তো করেই রেখেছেন__ 'হ্যাভ' 
এবং 'হ্যাভনট'। যাদের আছে এবং যাদের 
নেই। 'হ্যাভ'দের আলোচনাই সাধারণত 
বেশি হয়। স্বার্থের প্রয়োজন না হলে বা 
বিপাকে না পড়লে 'হ্যাভনট'দের নিয়ে বড় 
একটা কেউ মাথা ঘামায় না। আমরা কিন্তু 


এই দুই মানব-গোম্ভীর হালই তুলে ধরব। 
কারণ আপনার উদ্ভাবিত সলিড স্টেট 
'হ্যাভনট'দেরও তেমন বিপাকে ফেলছে । 

দোজ হু হ্যাভ, মানে যাদের টেলিভিশন 
আছে, তাদের কথাই প্রথমে বলা উচিত। এ 
ব্যাপারে কোন ছ্বিমত থাকা উচিত নয়। তাই 
ওদের কথাই আগে আসৃক। 

লাখ কথা না হলে যেমন বে" হয় না, 
তেমনি এক কথায় কারো বাড়িতে টেলিভিশন, 
ঢোকেনি। সলিড মান-অভিমান বগড়া-ঝাঁটির 
পর সলিড স্টেট যন্ত্রটি মৌরসিপা্টরা 
পেয়েছে। মান-অভিমান বা ঝগড়া-ঝাঁটি 
সবটাই অকারণে নয়। কর্তার চিন্তা, টাকাটা 


কোছ্খেকে আসবে, গিন্নির চিন্তা, টেলিভিশন 


কোথায় বসবে । কর্তা ভাবছেন-ফিক্সড, না 

রেকারিং, কোনটা ম্যাচিওর করলে কিনবেন। 
ক্যাশ ডাউন, না কিস্তি। গিন্লি ভাবেন, ব্লাক 
আযান্ড হোয়াইট, না কালার । কর্তা চান, 


দু'মাস পরে কিনতে । গিন্নি বলেন, এখনই | 


এই নিয়েই সূত্রপাত, ব্যবধান বাড়ে, মান- 
অভিমান বগড়া-ঝাঁটির শৃরু হয়। কিন্তু এই 
মানভঞ্জন পালা একদিন শেষ হয়, হোমফুন্ট 
কোয়ায়েট হয় টিভি-র গৃহপ্রবেশে 

টিভি-র গৃহপ্রবেশের পর সবচেয়ে হাল 
খারাপ হয় সেই লোকটিহ যার ঘাম কড়ানো 
ট্যাকের কড়িতে এ মন্ররটি বাড়িতে এসেছে, । 
মানে বাড়ির কর্তা। তিনি তখন আর কর্তা 
থাকেন না, হয়ে যান বাড়ির একজন। কখনও 
অবাস্তিতও | কথাটা যে অতিরঞ্জন নয়, 
জনৈক কর্তার এক শনিবারের অভিজ্ঞতা 
নিবেদন করলেই সেটা বৃঝতে পারবেন। 


পরিবর্তন ৩৭ 


সপ্তাহের অন্যানা দিনের মত শনিবার দিনও 
কর্তা টিফিন-বক্স ব্যাগে পুরে গিন্নিকে 
বললেন, আমি বেরোচ্ছি। গিন্নি বেশ 
কমান্ডিং টোনে বললেন, তৃমি কিন্তু খবরের 
সময় এসো । (হায় হতভাগ্য গৃহকর্তা, টিভি 
কেনার পর বাড়িতে ফেরার অবাধ স্বাধীনতা 
টুকৃও হারালেন)। 'খবরের সময়ে এসো'-র 
কিঞ্চি বাখ্যা প্রয়োজন । শনিবার টিভিতে 
বাংলা ছবি দেখানো হয়। বাংলা সংবাদের 
সময় বিরতি । এ বিরতির সময়টুকৃর মধ্যে যদি 
বাড়িতে টোকেন তাহলে চা-জলখাবারটা 
হাতের কাছে কটপট পেয়ে যাবেন। একটু 
আগে পরে হলেই বাড়ির অবস্হা হাইলি 
ইলফ্লেমেবল। শিন্ির মেজাজ তিরিক্ষে, 
ছেলেমেয়েদের | কর্তার দৃর্গাতি। 
কর্তার মনে হয়, নিজের বাড়িতে তিনি 
অনধিকার প্রবেশকারী। অনেক চেষ্টা চরিত্র 
“ছায়াছবির শেষাংশ' কিংবা “হাল্কা হাল্কা'র 
বিজ্ঞাপন । কিন্তু কর্তার অনুপ্রবেশে বাড়ির 
পরিবেশ আর হাল্কা থাকে না। গিন্নির মুখ 
ভারি হয়। দপদপ করে উঠে গিয়ে 
জলখাবারের ডিশটা তিনি ঠকাস করে 
টেবিলে রাখলেন । কর্তা ওমলেটটা মুখে পুরে 
দেখলেন, ওটা হিম-শীতল, বিস্কুটটা 
মিয়োনো। অর্থাৎ খাবারটা ফ্রিজে রাখা ছিল। 
রেখেছেন। তাই কর্তার দুর্গতি। 

কর্তার এই দুর্গতি শৃধূ শনিবারেই 
সীমাবদ্ধ নয়। অন্য দিনেও সমানভাবে 
পরিব্যাপ্ত। কর্তা একটু লো ভল্মমে টিভি 
দেখতে চান, যাতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার 
ক্ষতি না হয়, প্রতিবেশীরা যাতে বিরক্ত না 
হন। গিন্নির আবার লো ভল্ম পছন্দ নয়। 
তিনি নব ঘুরিয়ে ভল্মম বাড়ান । পড়াশোনার 
ক্ষতি বা প্রতিবেশীর বিরক্তির কথা তার 
মাথায় থাকে না। ভূরু-কৃষ্চিত কর্তার মনে 
তখন প্রন জাগে, নিজের মেহনতের পয়সায় 
এই শব্দ-দৃশ্য যন্ত্রটি কেন বাড়িতে 
ঢোকালাম ? আয়তকার এই যন্ত্রটি 
মনোরঞ্জনের, না মন-কষাকষির ? 

বেয়ার্ড সাহেব, আপনি হয়তো বলবেন 
আমি এই যন্ত্র আবিষ্কার করিনি। সেকথা 
আমরা অস্বীকার করি না। তাই আপনার 
বিরুদ্ধে আমরা কোন অভিযোগ উদ্থাপন 
করছি না। আমরা জেনে-শুনে যে বিষ পান 
করেছি সেই বিষক্রিয়ার কথাই শুধু আপনাকে 
জানাচ্ছি। ভাই কানাই ভেবে দুঃখের কথা 
নিবেদন করছি। অনুগ্রহ করে আপনি এটাকে 
অনাভাবে নেবেন না। 

শনিবারের কথা তো শুনলেন, এবার 
রবিবারের এক সৃখী গৃহকোণের হালটা 
দেখুন। রবিবার আপনাদের মত আমাদেরও 
ছুঁটির দিন। বকেয়া কাজকর্ম সারতে হয়, 
ধোয়া-মোছা আছে, লেখাপড়া একটু বেশি 
করে করার দিন। সকাল থেকেই চালানো 
শুর হল আপনার যন্ত্র। ছেলেমেয়েরা 
কানখাড়া করে পড়া বন্ধ করল, না হয় 
গৃটিগৃটি এসে টিভির সামনে বসলো। আর 


রামায়ণ" শুরু হওয়ার পর তো টিভির সামনে 
চাদের হাট। কাজকর্ম ডকে, লেখাপড়া 
'শিকেয়। বসার ঘরটাকে মনে হয় ছোটখাটো 
সিনেমা-হল। ওটা শেষ হওয়ার পর 
'সিরিয়র্দল শুরু হল সিরিয়াল। নাওয়া- 
খাওয়ার টাইম চেঞ্জ বিশ্রামের বারটা। দুপুর 
গড়িয়ে বিকেল। বাড়ির কর্তা সব কটা কাগজ 
নিয়ে বসেছেন। অমনি গিন্লি হাক পাড়েন, 
শৃনছো? তৃমি আবার ওঘরে লাইট পাখা 
চালিয়ে বসে আছ কেন? এঘরে এসো না। 
এঘরে মানে টিভি-র ঘরে। এটা খরচ 
কমানোর ইঙ্গিত এ সময় হিন্দি ছবি চলে। 
এস্টাহ্লিশমেন্ট কস্ট কমানোর আহ্ানে সাড়া 
দিয়ে বাধ্য হয়ে কর্তাকে বসতে হয় 'ঘরমে 
রাম গলিমে শ্যাম' মার্কা কোন হিন্দি ছবি 
দেখতে । তিতিবিরক্ত কর্তা হয়তো এক সময় 
ঘৃমিয়ে পড়েন। তাই নিয়ে এ মুহূর্তে ঘরে 
হাসির কোরাস, ঘবম-ভাঙা কর্তা বেইজ্জত 
বেপথুমান। ইলেকট্রিক বিলের কথা ভেবে 
রুচি বিসর্জন দিয়েও কর্তাকে বসে থাকতে হয় 
টিভির সামনে । এটাকে কী বলবেন-__খাল 
কেটে কৃমির আনা, না ট্যাক ভেঙ্গে অশান্তি 
কেনা? 


আমাদের শাস্্রকাররা বলেছেন, 
বিদ্যারম্ভে গৃরু শ্রেম্ঠ, অবিদ্যায় বুধ। অর্থাৎ 
লেখাপড়া শুরুতে বেস্পতি এবং অন্যবিদ্যার 
ক্ষেত্রে বুধবার শৃভ। দৃূরদর্শনের বৃধ-বেস্পতির 


নিবেদন বিদ্যা, না অবিদ্যা-_সেটা আপনাকে 
ঠিক বলতে পারছি না। কারণ একদিন 'হার' 
একদিন 'মালা' | মানে বুধবার 'চিত্রহার', 
বোম্বাই দূরদর্শনকা ভেট | বেস্পতিবার 
কলকাতা দূরদর্শনের নিবেদন 'চিত্রমালা'। 
তবে এই 'হার' আর 'মালা'য় ফারাক খুব 
কমই। তবু 'হার'-এর কাছেই হার মানে 
'মালা'। বোম্বাইয়ের কাছে কলকাতা । 
বোম্বাই দূরদর্শন কা এই ভেট প্রায় সব 
বাঙালি পরিবারের মাথা হেট করে দেয়। 
বাবা-মায়ের মাথা হেট করে দেয় 
কান্ডজ্তানসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের । মূলত এটা 
গানের অনুষ্ঠান। ছায়াছবির গান। শ্রাবা। 
সম্গীত বিশারদদের কাছ থেকে আপনি 
অনুগ্রহ করে জেনে নেবেন এই ভেট-এর গান 
সৃখশ্রাব্য, না অশ্রাব্য। আমি শৃধূ এর দৃশ্য 
অংশ সম্বন্ধেই রিপোর্ট করছি। দৃশ্-অংশটি 
'হ্যাভ'দের শোবার ঘরে কিংবা বসার ঘরে ঘে 
দৃশ্য তৈরি করে তার কিঞিৎ বিবরণ দিচ্ছি। 
চামড়ায় সাটা এবং ছোটখাটো পোশাক 
পরা বোম্বাই চিত্র-জগতের ধেড়ে ধেড়ে ছেলে -, 
এবং গড়াগড়ি করে গান গায় এবং লাফায় 
নাচে তাতে আমার মত অনেক সংগীত-অজ্ঞ 
লোকের মনে প্রন জাগে-_গান গাইবার 
জন্য এ ধরনের পোশাক বা ভ-চরণ- 
আবশ্যিক কিনা? সে কথা থা ;। আমি 


অনোর গোয়ালে ধুনো দেব কেন? যেটা 
বলছিলাম সেটাই বলি। গান এখানে মৃখ্য 
নয়। মৃখ্য হচ্ছে বাসের নামে অন্তবাস-পরা 
নারী দেহ প্রদর্শনী এবং যৌন উত্তেজনা 
ছড়ানো। এই ধেড়েদের জড়াজড়ি গড়াগড়ি 
দেখতে গিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
সামনে বাবা-মায়ের অবচ্হাটা কেমন হয় 
ভাবুন তো। বাবা-মা ছেলেমেয়েদের মুখের 
দিকে তাকাতে পারে না, ছেলেমেয়েরা বাবা- 
মায়ের দিকে। দৃ'পক্ষেরই চোখ সেঁটে থাকে 
টি-ভির ছোট পর্দায়। এই অস্বস্তিকর অবস্হা 
ফি বুধবার, হর মাহিনা, থু আউট দ্য ইয়ার। 
এই নিয়ে বচসা হয়, মতানৈক্য হয়, আবার 
ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে একই সঙ্গে বসে 


সঙ্গে টেক্কা দিতে চেষ্টা করেন। তবে 
বেশির ভাগ সময় এ ব্যাপারে তীরা 'সফল" 
হন না। আরব সাগরের ঢেউয়ের কাছে 
গঙ্গার কূলকৃল! নদীতে-সাগরে অনেক 
তফাৎ। 

বেয়ার্ড সাহেব, আপনি নিজে লেখাপড়ায় 
তুখোড় ছিলেন তাই শিক্ষার্থীদের দুরবচ্ছার 
কথা শুনলে স্বভাবতই আপনি দৃঃখ পাবেন, 
জানি। তবু এই অপ্রিয় কাজটি আমায় করতে 
হচ্ছে। আমাদের দূরদর্শন শিক্ষার্থীদের জন্য 
যখন অনুষ্ঠান করে তখন বেশির ভাগ 
শিক্ষার্ীহ শিক্ষায়তনে বসে মাস্টার বা 
প্রফেসরদের বক্তৃতা গেলে। আর তাদের 
পড়ার সময় বিজ্ঞাপনদাতা-আয়োজিত 
সিরিয়াল চলে । ওরা সিরিয়ালে কৌত্হলী হয় 
পড়াশোনায় মনোসংযোগ হারিয়ে | টিভি: 
শোভিত অনেক বাড়িতেই এই সমস্যা। এই 
নিয়ে অশান্তি। ছেলেমেয়েদের পড়ার সময় 
সিরিয়াল দেখায় মা সমর্থন করলে বাবা-কাকা 
রেগে যান। আবার বাবা-কাকা সমর্থন করলে 
মা-কাকিমারা রেগে কাই হয়ে বলেন, 
আদিখ্যেতা দেখিয়ে ছেলে-মেয়েগুলোর মাথা 
খাচ্ছ, ভবিষাং ঝরঝরে করছ। এই চিত্রনাট্য 
প্রায় সব টিভি-গৃহে। 

সকাল-সন্ধোর কথা বলেছি। আসন 
এবার রাতের কথা বলি। রাত মানে বেশি 
রাত-_লেট নাইট । যখন ছেলে ঘ্বমোয় পাড়া 
জুড়োয়, তখন দূরদর্শন প্রেজেন্টস লেট নাইট 
মৃভি। প্রাপ্তবয়স্কদের জনা ছায়াছবি, মার্কা 
'এ' | এটা নিয়ে সব পরিবারে গোল বাধে 
না। গোল বাধে যেসব পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক 
ছেলেমেয়ে থাকে। বাবা দেখতে চাইলে মেয়ে 
গোসা করে ঘরে খিল দেয়। ছেলে দেখতে 
চাইলে মা বিছানায় শুয়ে গজগজ করে| এটা 
একদিন নয়, সব লেট নাইট মুভির দিন। 
থ্যাংক গড । আপদ বিদেয় হয়েছে__ওটা 
আর এখন হয় না। তাই ওটা নিয়ে আর 
আপনাকে বোর করব না। 

পাছে ভূলে যাই, চিঠিটাই কখন টুক করে 
শেষ করে ফেলি, তাই তার আগে বাড়ির 
কাজের লোকদের সম্বন্ধে একটু বলে নিই। 
বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া একটা সমস্যা। 
তবে টিভি থাকলে সমস্যাটা কিঞ্চিৎ সহজ 
হয়। রঙিন টিভির মালিক বা মালকিনরা 


মেয়ের খুব শখ বিয়েটা ভিডিও-তে ধরে রাখার 


প্রাধান্য পান। ঠিকে বা চ্ছায়ী দু'ধরনের 
কাজের লোকই গৃহকত্রীকে কসম কাড়িয়ে 
নেয়__ টিভি দেখার অবাধ সুযোগ দিতে 
হবে। নির্দিষ্ট থাকবে তার বসার জায়গা । 
টিভি দেখার এবং বসার জায়গার ব্যাপারে 
সামানাতম অসৃবিধে হলে গিম্নিমাকে পথে 
বসিয়ে বাড়ির কাজের লোক কাজের সন্ধানে 
অন্য বাড়িতে ঢুঁ মারবে। তখন গৃহিণীকে 
ইসি বাহানে বা জিন্দেগি ছেড়ে মাজতে হবে 
বাসন। 'হোনি আনহোনি' ছেড়ে কাচতে হবে 
জামাকাপড় । আর কর্তা 'মৃক্তবন্ধ' ছেড়ে 


কাজের লোক অন্য বাড়িতে ঢুঁ মারতে 
চাইলেও বাড়ির গিন্নি কিংবা ছেলেমেয়েরা 
নিতান্ত প্রয়োজনেও অন্য বাড়িতে যাওয়ার 
পাট প্রায় চুকিয়ে ফেলেছে। অজুহাত টিভি 
প্রোগ্রাম। তেমনি অন্য কেউ টিভি চলাকালীন 
বাড়িতে এলেও বাড়ির লোকজন অখুশি হয়। 
ওদের মনে হয়, 'কেন এলে মোর ঘরে আগে 
নাহি বলিয়া'। এতে পারিবারিক বাবধান 
বাড়ছে। সামাজিকতায় ফাটল ধরছে। 

ভাগাস, আপনার আবিষ্কৃত যন্ত্র 
আমাদের দেশের সব পরিবারে এখনও 
ঢোকেনি। ঢুকলে যে কী হাল হত সেটা 
অনৃমানে বোধগম্য । কিন্তু তাই বলে আপনি 
যেন ভাববেন না, যে পরিবারে টিভি নেই 
সেখানে টিভি সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই। 
আছে, সাহেব, আছে। আর একটু ধৈর্য ধরে 
এবার তাদের কথা শুনুন 


হ্যাভনট'দের করুণ কাঁহনী 

'হ্যাভনট'রা তো সংসারে যাবতীয় 
সমস্যায় নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। গোদের 
ওপর বিষফোড়ার মত টিভি যন্ত্রটি তাদের 
আরো কিছু বাড়তি সমস্যা উপহার দিয়েছে। 
এর জন্য টিভি না থাকা পরিবারের কোন 
বৃদ্ধা মাকে অনাহ্‌ত হয়েও রামায়ণ দেখতে 
যেতে হয় অন্যের বাড়ি, কৃশ্ঠিত চরণে ঢুকতে 
হয় টিভির ঘরে, সন্ত্রস্তভাবে ৷ পাছে 
টিভিওয়ালাদের কোন অসুবিধে হয়। এই 
বৃদ্ধার কাছে এটা নিছক টি-ভি দর্শন নয়, 


ধর্মাচরণ। ছেলে টিভি কিনতে পারলে 
ধর্মাচরণের জন্য মায়ের এই কৃণ্ঠা থাকতো 
না। ছেলের অস্বস্তি হত না। অস্বস্তি শুধু 
মায়ের জন্যই নয়__গিন্নির জন্য, 
ছেলেমেয়েদের জনাও | না থাকার দৈনা চাপা 
দিতে অস্বস্তিকর অবচ্হাই মেনে নিতে হয়। 
নতৃবা ঘর্মাক্ত কলেবরে কর্মস্হল থেকে বাড়ি 
ফেরার পর গৃহিণীকে বাড়িতে না দেখেও 
কর্তা রাগ করতে পারেন না। কারণ ঘরে 
বসে টিভি দেখার টুক দিতে পারলে 
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যেতেন না। কর্তার মরমের বাথা মরমে গৃমরি 
কাদে। 


টিভি না থাকা কোন বাড়ির ছেলেটি 
হয়তো খেলা পাগল-_বিশেষ করে ক্রিকেট । 
ওয়ান-ডে ম্যাচ চলছে। চতুর্দিকে উত্তেজনা! 
ঘরে ঘরে সব হৃমড়ি খেয়ে পরেছে টিভির 
সামনে । আর এই ছেলেটি তখন বইখাতা 
নিয়ে হাপৃস নয়নে অমনোযোগী লেখাপড়ায় 
মন নেই অথচ খেলা দেখতেও পারছে না 
বাবার ভয়ে। অক্ষম বাবা সেটা বৃঝেও না 
বোব্ার ভান করেন। অস্বস্তিকর অবস্হাটা 
এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি অফিস বেরোন। 
তখন ছেলেও বইখাতা তুলে রেখে গৃটিগৃটি 
হাজির হয় বন্ধৃর বাড়িতে কিংবা পাশের 
ফ্ল্যাটে । সেখানেও সে ঘে ব্রত নয়, সেটা 
এটুকু ছেলেও বোঝে । কিন্তু গাভাসকার 
কিংবা রিচার্ডসের ব্যাটিং দেখার দূর্লভ 
সৃযোগটুকুর জন্য এ অপমান সে গায়ে মাখে 
না। 

'হ্যাভনট'দের এমন অনেক করুণ কাহিনী 
আপনাকে অনায়াসেই শোনাতে পারি। কিন্ত 
শোনাব না, কারণ আমাদের দৈনা বিক্রি করে 
আপনারা ধনী হন। নিজে হাতে করে সেই 
মেটিরিয়াল- আপনার হাতে তুলে দেব না। 
শৃধু আবিক্কর্তা হিসাবে সম্মান জানিয়ে 
আপনার মন্ত্রটি কীভাবে আমাদের 
পারিবারিক অশান্তি সৃছ্টি করছে তার কিধি 
বিবরণ আপনার কাছে নিবেদন করলাম। 
এটা পুরোপুরি নয়, আংশিক। 

মি: বেয়ার্ড, এই দীর্ঘ চিঠি পড়ার জনা 
আপনার অনেকটা অমূল্য সময় নষ্ট হল। 
তার জন্য ক্ষমা করুন। কিন্তু উপসংহারে 
আর দুটো কথা না জানালে আপনার প্রতি 
অবিচার করা হবে। তা হল আপনার 
উদ্ভাবিত যন্ত্রের কল্যাণে আমাদের দূরদর্শন- 
কর্তৃপক্ষ কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন, 
প্রযোজকরা লাখ লাখ, শিল্পীরা হাজার 
হাজার । ফয়দা লুটছেন বিজ্ঞাপনদাতারা। 
অথচ পারিবারিক অশান্তির জনা 
আইনগতভাবে তাঁদের কোনভাবে দায়ী করাও 
যাচ্ছে না। তাই যাঁদের রক্ত জল করা পয়সায় 
টিভি কেনা, সেই গৃহকর্তারা গৃনে চলেছেন 
াড়াতি ইলেকচিক নিল আন 
বাড়তি খরচ। এই পত্রলেখক সেই 
ভূক্তভোগীদের একজন,আপনি তার সংন্ধ 
নমস্কার নিন। 


ইতি ভবদীয় 
উষা ভৌমিক 


বাওগচিত্র £ রাজা আশিস উট্াচার্য 


“সামাজিক সম্পর্কের মধুর দিকগুলি নিশ্চয়ই নম্ট হচ্ছে" 


রং 


অনৃভা কুছ £ গৃহচ্ছ বধূ 


সামাজিক সম্পর্ক নম্ট করছে না। বরং 
টি ভির কল্যাণে মধুর সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। 
আগে যে প্রতিবেশীরা ছায়াও মাড়াতেন 
না, তাঁর এখন দিব্যি আসছেন টিভির 
নেশায়, ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন; “ও দিদি, 
এ শনিবার কী বই গো?' সিনেমা চলার 
সময় বাড়িতে কেউ এলে একটু বিরক্ত হই 
বৈকী, বিশেষ করে তারা যদি একটি 
সিনেমা রসিক না হন-তখন সিনেমার 
ঘটনায় ডূবে থাকি, অন্য প্রস্গ নিয়ে 
বাড়িতে এলে খারাপই লাগে। বাচ্চাদের 
জন্য উপযুক্ত ছবি তো দেখানোর ব্যবস্হা 
হয় মাঝে মাঝে । সৃতরাং সব ছবিই 
বাচ্চাদের সঙ্গে দেখার উপযুক্ত হতে 
হবে-আমার কাছে এটা অসঙ্গত দাবি। 
খেলাধূলো সম্পর্কে আমার কোন উৎসাহ 
নেই । আর চিৎকার 'হৈ চৈ আমি খুব 
একটা পছন্দ করি না। হয়তো এঁ সময়টা 
বিশ্রাম নিতে চাই । কিন্তু হয়ে ওঠে না। 


শ্যামলী দত্ত £ গৃহস্হ বধূ 


বর্তমানে টি ভি এমন এক পর্যায়ে এসে 
দাড়িয়েছে তাতে আতীয়স্বজনের কাছে 
অপ্রিয় হতে হচ্ছে। রোববারের 
সকালটাতো হাফ ফেলার সময় পাই না। 
নানান জনের তাড়া রামায়ণের জন্য। টি 
ভি দেখে ছেলেমেয়েদের মানসিকতার 
পরিবর্তন ঘটছে ঠিকই তবে বাড়ির 
অভিভাবকদের একটু সতর্ক থাকতে হবে 
এই কারণে যে সব সিনেমাই ওদের দেখতে 


দূরদর্শন কি আপনজনদের মধ্য দূরত্ব 
বাড়াচ্ছে? এ সম্পর্কে আমাদের 
প্রতিবেদক কয়েকটি প্রশন 
রেখেছিলেন কলকাতা থেকে যাঁরা 
দূরে থাকেন, তীদের কাছে। 


বন্দনা গুস্ত £ শিক্ষিকা 


টি ভি শিক্ষামূলক হলেও বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতিকর | ছেলেমেয়েদের 
পড়াশুনোতো শিকেয়। ঘরে টি ভি থাকা 
সত্বেও আমি টি ভি খুলি না। এমনকি 
রামায়ণ পর্যন্ত না।' রামায়ণে মাঝে মাঝে 
এমন নানান দৃশা দেখানো হয় তা মূল 
রামায়ণে নেই । তবে হ্যা, এসব দেখার 
জনা আমি আগ্রহী তবে টি ভি খুললেই 
তো জনস্রোত। এ সম্পর্কে কিছু বললেই 
ধুর সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদ। ছুটির দিনে ঘরে 
চুপচাপ বসে থাকা, আমারও কোথাও 
যাওয়া হয় না এবং অন্যেরাও কেউ আসেন 
না। টিভি দিনে দিনে আমাদের 
আতীয়তা নষ্ট করে দিচ্ছে। খেলাধূলোর 
ব্যাপারে বিরক্ত বোধ করি না, কারণ ওতে 
মানসিক নির্মলতা প্রকাশ পায়। আমি টি 
ভির বিজ্ঞাপনের বিরোধী । আপত্তিকর 


মানিক সিমলাই £ সরকারি কর্মচারী 


টি ভি এখন আমাদের কাছে দিল্লি কা 
মতন। বিশেষ করে সামাজিক 

সম্মান রাখতেই টি ভি কেনার 
প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়! আর এই টি ভি 
এখন সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে 
দিচ্ছে। শনি-রবিবার সিনেমা চলাকালীন 
বাড়িতে কেউ এলেই বিরক্ত বোধ করি। 
তাছাড়া টি ভির দৌলতে আমরা ক্রমশ 


টি ভির জন্য ছেলেমেয়েদের মানসিকতা 
পাল্টাচ্ছে কিনা বলতে পারি না। তবে 
মানসিকতা টি ভি কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে৷ টি 
ভি সিনেমা এবং বিশেষ করে বিজ্ঞাপনের 
কার্যক্রম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে দেখা 
যায় না। আর খেলা চললে বিশেষ করে 
ক্রিকেট, বাড়িতে তো থাকাই যায় না। 


বিনয় চক্রবর্তী ঃ 
চাকদহ কলেজের 
বাণিজা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 


বাক্তিগত ও পারিবারিক মেলামেশাটা 
আজ শৃধূ সৌজনাবোধ ছাড়া কিছু নয়, এ 
অবস্হায় টি ভি-কেন্দ্রিক পরিবারে 
সামাজিক সম্পর্কের মধুর দিকগুলি নিশ্চয়ই 
নষ্ট হচ্ছে। টি ভির দৌলতে মানসিকতা 


1 .| একেবারে ঘটছে না বলি কী করে? টিভি 


আসার পর থেকেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় 
ছেলেমেয়েরাও টি ভির সামনে বসে পড়ে । 
ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়ার ঘরে পাঠাতে 
রীতিমত তাড়া লাগাতে হয়। শেষ 
বিকালে আমেজভরা চায়ের কাটি নিয়ে 
সবেমাত্র বসেছি প্রিয় ছবিটি দেখব বলে, 
এমন সময় মূর্তিমান উপদ্রবের মতন কেউ 
প্রয়োজনে দেখা করতে এলে বেশ বিরক্তই 
লাগে । টি ভির সব ছবি সপরিবারে 
উপভোগের নয় মোটেই । মধ্যবিত্ত 
মানসিকতা আজও মূলত একটু 
নীতিবাগীশ। তাই সব ছবি ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে মোটেই দেখা যায় না। আমার মতে, 
দেখা উচিতও নয়। আর খেলা দেখার 
ব্যাপারে উত্তেজনা আছে স্বীকার করি 
কিন্তু মাঝে মাঝে তা এমন পর্যায়ে চলে 


দেওয়া যেতে পারে যদি কাহিনী এবং দিক হয়ে পড়ছি। ছুটির দিনেও যায়, তখন খুবই বিরক্ত হই। 
বসু জানা এখন আর কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না। সাক্ষাৎকার £ প্রীতম দেচৌধুরী 


পরিবর্তন ৪০ 


সুন্দরবন ঃ ঝুঁকি সন্ত 


সুন্দরী সুন্দরবন। দৃ-চোখ জুড়নো ঘন সবৃজ 
বনাঞ্চল । মাঝে মধ্যে অসংখা ছোট বড় নদী। 
মোহিনী প্রকৃতি আর তার রূপ সৌন্দর্যের 
ডালি সাজিয়ে যেন ইশারা দিয়ে ডাকে। 
নদীবহৃল আর অরণাসঞকুল এই এলাকাকে 
এক পলকেই তাই ভাল লেগে ঘায়। কিন্ত 
জীবনে হয়ে দাঁড়ায় একরাশ দৃঃখের কারণ, 
তেমনি রূপসী বনানী সৌন্দর্যের মায়াজালে 
আবদ্ধ লক্ষাধিক মানৃষের জীবনে হয়ে উঠছে 
অভিশাপ। নদীবহূল সৃন্দরবন প্রকৃতির 
খেয়ালের কাছে বশাতা স্বীকার করে এলাকার 
শোকের কালছায়া। প্রতিটি নদী যেন মৃত্যুর 
এক-একটা হাতছানি। 

প্রতি বছর একাধিক নৌকাডুবি ঘটনা 
এলাকার মানুষের কাছে নতৃন কোন খবর নয় 
এভাবেই ঘটছে বহু লোকের সলিল সমাধি। 
কেউ কেউ অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও 
দিন কাটাচ্ছেন সেই ভয়াবহ স্মৃতিকে বৃকে 
নিয়ে। আর বেঁচে গেলেও তো স্বস্তি নেই। 
প্রাণটাকে আবার হাতের মূঠোয় নিয়ে সেই 
লাইসেন্সবিহীন ভটভটিতেই উঠতে হচ্ছে। 
কারণ ওগুলিই এলাকার একমাত্র যান। তাই 
ওর বিকল্প নেই। সরকার, প্রশাসন, 
রাজনৈতিক দল ও তাদের দোর্দন্ড প্রতাপশালী 
নেতারা _ সবাই এখানে অসহায়। যেন কারর 


কিছু-ই করার নেই। আর করবেনই বাকি? 
করতে গেলে যে অনেক টাকার ধাক্কা ! রাজা 
সরকারের ট্যকা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা 
দেবে না। সৃতরাং ঘেমন চলছে, তেমনি চলুক। 
শৃধূ মাঝে অধো মানৃষকে সান্তুনার আগ্তবাকা 
শোনাতে হবে। তারপর আবার যে কে সেই ! 
এই হল সৃন্দরবন এলাকার জল পরিবহনের 
চলতি অবস্হা । 

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং থেকে ৩০ 
নদীতে যে নৌকাডুবি হয়েছিল তার জের এখন 
আর অবশিষ্ট নিই। এসব ঘটনা এলাকার 
মানুষের কাছে গা সওয়া হয়ে গেছে। ক্যানিং, 
ডকঘাট, সোনাখালি, বাসন্তী, গোসাবা - এই 
সব এলাকাতে রমরম করে চলছে লাইসেন্স- 
বিহীন অসংখা ভটভটি । এই ভটভটিগুলির 
কোনটাতেই ব্রেক বা গিয়ার নেই। মাঝিরা 
হাল ধরে দিক নির্দেশ করে। একটু বেসামাল 
হলেই এগৃলি উল্টে যায়। খরস্রোতা নদীর 
টানে ভেসে যায় প্রচুর মানুষ। এসবকে উপেক্ষা 
করে এই এলাকার পরিবহন ব্াবস্হা টিকে 
আছে এই ভটভটিগৃলিকে নির্ভর করেই। 
কেননা আধৃনিক লঞ্চ চলার মত গভীরতা 
সবসময় এই নদীগৃলিতে থাকে না। নাব্তা 
কম থাকায় পারাপার ও যোগাযোগ রক্ষার 
মুখ দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এই 
ভটভটিকেই। 


সত্তেও ভটভটিই ভরসা 


ভটভটি দেখতে নৌকার মত। আসলে 
মোটর চালিত নৌকার নামই ভটভটি । মোটর 
চালালেই নৌকা চলতে শুর করে। সঙ্গে দিক 
নির্দেশ করার জন্য আছে মাকির হাল। ব্রেক ও 
গিয়ার না থাকায় যখন তখন থামানো বা গতি 
নিয়ল্্রণ করা সম্ভব নয়। এই জন্য এই 
ভটভটিগুলির লাইসেন্স পাবার কোন 
ঘোগাতা নেই। 


মাতলা নদীতে নৌকাডবির পর উদ্ধারকার্য 
চালিয়েছেন এমন একজন পদস্হ পুলিশ 
অফিসার ক্যানিং থানায় বসে এই 
প্রতিবেদককে জানালেন, নৌকাতে ১২৫ জন 
ছিল বলে বেসরকারি সূত্রে যে দাবি করা হচ্ছে, 
তা ঠিক নয়। কেননা, এ পর্যন্ত ৭২ জনের 
হদিশ পাওয়া গেছে। তার মধ্য মারা গিয়েছে 
১১ জন। অনুমান করা হচ্ছে, নৌকাতে ৭৫ 
জন ছিল। এর বেশি নিখোঁজ হওয়ার খবর 
মিসিং স্কোয়াড থেকে তাঁদের কাছে আসেনি। 
সৃতরাং ৭৫-এর বেশি লোক নৌকাতে ছিল, তা 
মেনে নেওয়া যায় না। তবে নিহতদের সংখ্যা 
আরও বেশি হতে পারে বলে তাঁর ধারণা। 
কেননা এখনও তিনজনের কোন হদিশ খুঁজে 
পাওয়া যায়নি। 


দুর্ঘটনার কারণ জানতে চাইলে তিনি 
জানালেন, এলাকার নদীগুলির নাবাতা কমে 
আসছে। চর পড়াতে আধুনিক লঞ্চ চলতে 


বেক ও গিয়ারহীন ভটভটি-ই সুন্দরবন এলাকার মানৃষদের একমাত্র যান 


পারছে না। তাঁটার টানে নৌকা আটকে যায়। 
পাল তোলা নৌকা জোয়ার না এলে এগুতে 
পারে না। এসব কারণেই এই ভটভটিগৃলি 
এলাকার যোগযোগের ক্ষেত্রে অপরিহার্য যান 
হয়ে উঠেছে। 

প্রসাত্রমে তিনি জানালেন, এই এলাকায় 
বছরে দৃ'একটি নৌ-দৃর্ঘটনা লেগেই আছে। শৃধু 
তাই নয়, প্রয়োজনের তৃলনায় মোটর বোটের 
সংখ্যাও কম। কড়খালি থেকে ক্যানিং আসার 
নৌকা তিন ঘণ্টা অন্তর একটা করে ছাড়ে। 
দেবুবাড়ি থেকে ক্যানিং-এর পথ প্রায় বন্ধ 
হতে চলেছে চর পড়ে যাওয়ার জন্য। 
এইভাবেই পরিবহনের বিরাট সমস্যা ঘাড়ে 
নিয়ে এই এলাকার মানুষ দিন যাপন করছেন। 

বাসন্তী থানার ও সি এ এফ রসিদ 
জানালেন, তাঁর এলাকায় কোন 
লাইসেল্সবিহীন ভটভটি নেই। এই ধরনের 
ভটভটি তিনি তাঁর এলাকায় ঢুকতে দেন না। 
তবে ব্রেক ও গিয়ার ছাড়া ভটভটি যাতে 
চলাচল করতে না পারে, তার জন্য 
প্রশাসনকেও দেখতে হবে বলে তিনি মনে 
করেন। 


ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, এই এলাকায় 
যানবাহন সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। 
প্রয়োজনের তৃলনায় বাস যেমন কম, তেমন 
নদীবহূল সুন্দরবনের মোটর বোটের সংখ্যাও 
অপ্রতুল। তারপর নদী সংস্কারের কাজ 
কিছুই হয়নি। ভাটার সময় বিস্তৃত এলাকায় 


চড়া পড়ে যায়। এর ফলে যে কোন দিন আরও 
ভয়ঙকর রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে -পারে বলে 
তাঁর আশঙ্কা । 


কানিং-এর বি ডি ও বিজন নাথ ভটভটি যে 
লাইসেন্স ছাড়া চলছে, তা অস্বীকার করে 
বলেন, এ ব্যাপারটা তাদের গোচরে যখনই 
আসে, তখনই তারা প্রশাসনিক পদক্ষেপ 
নেন। তবে এই এলাকার 'যানবাহন সমস্যা 
অত্ন্ত জটিল আকার ধারণ করার ফলে তারা 
এই ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারছেন না 
বলে তিনি মন্তবা করেন। 


ভটভটি ছাড়া গতি নেই 


সৃন্দরবন মোটর লঞ্চ সিন্ডিকেটের সদসা 
প্রদীপ ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, সৃন্দরবন 
এলাকা থেকে সরকারের প্রচুর আয় হওয়া 
সত্বেও এই এলাকা আজও অবহেলিত হয়ে 
রয়েছে। মাতলা নদীর দুই পারে চড়া পড়া 
বিস্তীর্ণ এলাকার দিকে তাকিয়ে প্রদীপবাবৃ 
বললেন, নদী আস্তে আস্তে শৃকিয়ে যাচ্ছে। 
ড্রেজার দিয়ে খনন করে নদী সংস্কারের কাজ 
সরকার হাতে নেননি । অথচ নদী সংস্কারের 
কাজ না হলে এই সমস্যার সমাধান করা 
অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন। 

প্রদীপবাবু জানালেন, ববকালে এখানকার 
নদীগুলির অবস্হা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ভটভটি 
চলাচল বন্ধ করার জন্য তাঁরা কোনরকম 
উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিনা, এই প্রশ্নে 
প্রুদীপবাবু জানান, তাঁরা ভটভটি চলাচল বন্ধ 
করার জনা বহ্‌ আবেদন নিবেদন করেছিলেন। 
তাঁরা চালকদের বলেছিলেন, আপনারা নৌকা 
চালান, কিন্ত ব্রেক ও গিয়ার হীন ভটভটি 
চালাবেন না। কিন্ত এতে কোন ফল হয়নি। 


বরং তাঁরা ইউনিয়ন করে আন্দোলন করার 
ফলে ব্যাপারটা থিতিয়ে গিয়েছে । 

সি পি আই এমের কানিং আঞ্চলিক 
কমিটির সম্পাদক হরিপদ বসু জানালেন, নদী 
সংস্কারের জনা প্রচুর টাকা দরকার । এই অর্থ 
কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র বহন করতে পারে । 
আমরা ৮৪ সালের মগরাহাটে কৃষক সম্মেলনে 
দাবি তৃলেছিলাম, মান সিং পরিকল্পনা 
কার্ধকর করতে হবে। ড্রেজার দিয়ে মাটি কেটে 
নদী খনন কাজ শুরু না করলে সৃন্দরবনের 
নদীগুলিকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তবে ভটভটি 
যাতে ব্রেক ও গিয়ার নিয়ে চলতে পারে, তার 
জনা আমরা প্রশাসনিক উদ্যোগ নেব। 
লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে বৈজ্ানিক 
পদ্ধতি মেনে চলা হয় তাও আমরা দেখব বলে 
হরিপদবাবু মন্তব্য করেন। 

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক অরুণ 
ভট্টাচার্য মনে করেন, ইনল্যাণ্ড ভেসেলস্‌ 
আক্ট সংশোধন করা দরকার। তা না করলে 
তাঁরা আইনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে 
যাচ্ছেন। 

অরুণবাবৃ জানান, এই আইন সংশোধন 
করা হলেই ভটভটিকে লাইসেন্স দেওয়ার 
ক্ষেত্রে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে চলা 
সম্ভব। বোটগুলি তৈরি করা থেকে শুরু করে 
যাত্রী সংখ্যা নিধারণ ও নাবিকদের যোগাতা 
পর্যন্ত সবকিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা তখনই করা 
সম্ভব! 

তবে অরুণবাবৃ স্বীকার করেন, নদী 
সংস্কারের কাজ না হলে সুন্দরবনের আসল 
সমস্যার সমাধান হবে না। নদী সংস্কারের 
কাজটা অতান্ত বায়বহ্ল। কেন্দ্রীয় সরকারের 
গঙ্গা আকসন প্রানের মতই এটার জনাও 
দরকার কোটি কোটি টাকা। ] 


স্বপন বসু 


জেলার কথা £ মালদা 


মালদার ইংলিশবাজার থেকে 
বাসে মহদিপূর যাওয়ার পথে 
নাজিরখানি ও বিলমারি মৌজার 
ছোট সাগরদীঘি জায়গাটা তেমন 
জমজমাট নয়। এখানে ওখানে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েক ঘর গরিব 
মানুষের বাস। খাল, বিল, নদীতে 
মাছ ধরে আর পরের জমিতে কাজ 
করে এদের দিন গুজরান করতে হয়। 
গ্রামে অনেক কিছুই নেই। নেই 
জলের জন্য কল-কুয়ো। টলটলে 
জলের দীঘিই ছোট সাগরদীঘির 
মানুষের তেম্টা মেটায়! চৌকো নয়, 
উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বাটে এই 
দীঘি। বারমাসই জল থাকে এতে। 
দীঘির চারদিকে প্রচুর আমগাছ 
সবসমই একটা ছায়াঘন পরিবেশের 
| সৃষ্টি করে রেখেছে। মন ভরে ওঠে 
চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহে। 

গত বছরের জুলাই মাসে প্রচণ্ড 
বর্ষায় গোটা মালদা জুড়ে যে ভয়াবহ 
বন্যা হয় তার হাত থেকে 
সাগরদীঘিও রেহাই পায়নি। তখনই 
কোন একদিন দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম 
পাড়ের বিরাট এক আমগাছ শেকড় 
আলগা হয়ে গোড়া সৃদ্ধ হেলে 
পড়েছিল। আমগাছটা ছিল বড়সড় 
একটা টিপির ওপর। হেলে পড়া 
আমগাছের চাপে আর শেকড়ের 
টানে গোড়ার টিপি ফৃটিফাটা হয়ে 
বেরিয়ে পড়ে পূরনো আমলের কিছু 
ছোট ছোট লাল ইট আর অজস্র 
পাথরের টুকরো টুকরো অংশ। 
কোন পাথরের গায়ে সাদা রং দিয়ে 
আঁকা ফুল, কোনটার গায়ে ঘন নীল 
রঙের বর্ডার, কোনটাতে আবার যত্ম 
জুড়নো আলপনা টিপির নীচ থেকে 
আরও বেরিয়ে পড়েছিল 
পোড়ামাটির তৈরি পয়ঃপ্রণালীর 
কিছু ভাঙ্গা অংশও । এগুলির গায়ে 
সাদা রং-এর প্রলেপ। 

জুলাই থেকে অক্টোবর - এই 
টানা চারমাস মৃলাবান এই প্রাচীন 
প্রত নিদর্শনশৃলো অবহেলায় পড়ে 
থাকল লোকচক্ষুর নজর এড়িয়ে। 
ছোট সাগরদীঘির কয়েকঘর গরিব 
মানুষ নিজেদের রুটি-রোজগার 
নিয়েই ব্যস্ত। এগুলির প্রততাত্বিক 
মূলা যাচাই-এর সময় কোথায় 
তাদের ঃশেষপর্যন্ত মালদার 
যোগেন চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক 
হঠাংই আবিচ্কার করে ফেলেন 


ছোট সাগরদীঘিতে শশাঙ্কের আমলের 
নিদর্শন উদ্ধারের অপেক্ষায় 


এগুলি । 

মাছ ধরার দারুণ নেশা 
যোগেনবাবূর | হাতে সময় পেলেই 
কাছে-দূরে নানা জলাশয়ে ছুটে ান। 
বন্ধৃ-বান্ধব নিয়ে স রাদিন চুটিয়ে মাছ 
ধরেন । নভেম্বর মাসের মাঝামাবি 
যোগেনবাবূ হঠাংই সাগরদীঘিতে 
এসেছিলেন মাছ ধরতে। মাছ ধরার 
ফাঁকে দীঘির পাড়ে ঘোরাঘুরির সময় 
নজর পড়ে উপড়ানো আমগাছের 
তলার টিপিটা। টিপির ভেতর থেকে 
বেরিয়ে পড়া ইট. ও পাথরের 
টুকরোগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়ার 
“পর যোগেনবাবু বুঝলেন এগুলো 
ফেলনা জিনিস নয়। সন্ধানী চোখে 
এগুলোর এতিহাসিকমূলা ধরা 
পড়ল। গভীর যতোর সঙ্গে সংগ্রহ 
করে নিলেন ইট আর পাথরের 


পড়াও তাঁর নেশা। দীঘির পাড় 
থেকে খুঁজে পাওয়া এ ইট আর 
পাথরের ট্ুকরোগৃলো গড়ের 
প্রবল পরাক্রান্ত রাজা শশাঙ্কর 
আমলের বলে যোগেনবাবু মনে 
করেন। শশাস্কর আমলের নানা 
এঁতিহান্সিক নিদর্শনের সঙ্গে 
যোগেনবাবুর উদ্ধার করা 


সাগররীছিতে পাওয়া গেছে এই প্া্ীনএতিহাসিক নিদর্শনগুলি 


আরও জানালেন, টিপিটাকে ভাল 
করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর দৃঢ় 
বিশবাস জন্মেছে প্রায় হাজার চারেক 
বর্গফুটের বিশাল আয়তনের কোন 
বাড়ির ধূংসাবশেষ এর নীচে লৃকিয়ে 
রয়েছে। তাঁর দাবি উদ্ধার করা ইট, 
পাথরের টুকরো এবং পয়ঃপ্রণালীর 
অংশগৃলো ভাল করে পরীক্ষা করার 
পর যদি এগুলো রাজা শশা্কর 
আমলের বলে প্রঅতাত্তিক বিশেষস্ত 


নদীয়া 


রানাঘাট কৃপার্স ক্যাম্পে 
বেকারি বাড়ছে 


দেশ বিভাগের ঠিক পরেই ওপার 
বাংলা থেকে আসা প্রায় ৬৩ হাজার 


কুপার্স শরণার্থী শিবিরে। পশ্চিম- 
বঙ্গের তৎকালীন মুখামন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায় বিরোধী সদসাদের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখানকার 
বাসিন্দাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং 
অর্থনৈতিক পৃনবসিন দেবার জন্য 
কুপার্সকে একটা শিল্পা্চল 
হিসেবেও গড়ে তোলা হবে। কিন্ত্ত 
কিছুদিন আগেও কৃপার্স-এর 
বাসিন্দাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে 
শ্বনে এসেছিলাম একরাশ অভিমান- 
ভরা অভিযোগ । না, বিধান রায়ের 
পর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বামপন্হী 
মিলিয়ে পাঁচজন মুখমন্ত্রী বদল 


ও গবেষকরা একমত হন, তাহলে 
মাটির নীচে প্রায় ১৪০০ বছরের 
প্রাচীন ধূংসাবশেষ এখন 
আবিচ্কারের অপেক্ষায় । 


প্রঅতার্তিক বিভাগকে এই 
আবিষ্কারের কথা জানানো হয়েছে 
কনা জানতে চাওয়ায়, যোগেনবাবু 
গ্রানালেন, সরকারি পর্যায়ে মালদার 
জেলাশাসককে তিনি একথা 
জানিয়েছেন। জেলা বন 
আধিকারিককেও খবর দিয়েছেন। 
কিন্তু জেলাপ্রশাসনের তরফ থেকে 
এপর্যন্ত উশ্লেখঘোগা কোন 
উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। 

অবশ্য ক্ষোভ একা যোগেনবাবুর 
নয়। যোগেনবাবৃর সরে সর মিলিয়ে 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আরও 
অনেক মানুষ । গোটা মালদা জেলার 
নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে 
এমনি বহ্‌ এতিহাসিক নিদর্শন । 
খোলা আকাশের নিচে, বড়-জল 
মাথায় নিয়ে শত শত বছরের পুরনো 
উপযৃত্ত সংরক্ষণের অভাবে 
জরাজীর্ণ। এগুলো রক্ষা করার 
তেমন কোন চেষ্টাই সরকারি তরফে 
হয়নি। ফলে মূল্যবান এসব 
এতিহাসিক নিদর্শন আজ ধৃংসের 
পথে। 


সুমন গৃষ্ত 


হয়েছেন, কিন্ত রাণাঘাটের কৃপার্স 
শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠেনি। 
বদল হয়নি হতভাগ্য উদ্বাস্ভুদের 
ভাগোর। বরং 


১৯৬৭ সালে তা কিছু দিনের জন্য 
বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৯৭২ সাল 


শূরু করে সব সাধারণ বাসিন্দাকে' 
জানিয়ে দিয়েছেন, এ কারখানা থেকে 


আর আই সি-র কোন লাভ হচ্ছে না, 
তাই এর দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ 
হয়ে গেল। অথচ প্রায় ১১ একর 
জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা এই 
কারখানায়, দশরথবাবুর মতে, 
কৃপার্সের প্রায় ৬০ ভাগ বাসিন্দার 
কর্মসংস্হান হয়েছিল। 

এলাকার বাসিন্দা নদীয়া জেলা 
কংগ্রেসের শ্রমিক সেল ও উদ্বা্ত্ 
সংগ্রাম পরিষদের নেতা সৃশীল 
কুমার রায় জানালেন, 'বর্তমানে এই 
কারখানা দৃগার্পুর ও বনহৃগলীতে 


সরে যাওয়ায় এখানকার মানৃষের এ 


পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই মুছে 
গেছে। বন্ধ কারখানার বিশাল 
এলাকায় এখন শুধু তিন/চার জন 
দারোয়ান যক্ষের ধন আগলাবার মত 
করে ঘ্বরে বেড়ান। কিন্ত তাতে টুরি 
আটকান ঘায়নি। ইতিমধ্োই চুরি 
গেছে বেশ কিছু মেশিনপত্র।" 
প্রফুন্ল সেন মুখামন্ত্রী থাকা 
কালীন আর আই সি-র তিন একর 
জমি নিয়ে একটি বেসরকারি পেপার 
মিল চালু হয়েছিল। তা এখনও 
চলছে। কৃপার্স কাম্পের জনা 
পঞ্চাশ মান্য এ মিলে কাজ 
করছেন। দশরথ বিশবাস এবং 
সৃশীল রায় উভয়েরই মতে মাত্র ৫০/ 
৬০ জনের কাজ হলে সমস্যা মিটবে 
না! এখাকার বাসিন্দাদের চাষযোগ্য 
কোন জমি নেই। তাঁত বুনে, মাঠে 
জন খেটে আর রাজমিস্ত্রীর 
ঘোগানদার হয়ে এখানকার মানুষ 
অনেক কম্টে সংসার চালান। 
১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের 


কারখানাটি কো-অপারেটিভের 
হাতে তুলে দেবার জন্য আবেদন 
জ্বানিয়েছিলেন। এতে বহ্‌ মানৃষের 
কর্মসংস্হানের সুযোগ ঘটবে। এই 
পরিপ্রেক্ষিতেই দশরথবাবৃরা কৃপার্স 
মালটিপারপাস ইন্ডাস্টিয়াল কো- 
অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড 
নাযে একটি সমবায় গঠন 
করেছিলেন। কো-অপারেটিভের 
সদসাদের কাছ থেকে ৫০ টাকা করে 
চাঁদাও তোলা হয়। দশরথবাবুর 
মতে, “সিরামিক কারখানা নয়, 
আমরা রোলিং মিলের কারখানা 
করতে চাই। এখানে সিরামিক 
কারখানা করা টেকনিকালি ভূল। 
কারণ, কাঁচা মাল আনতে হয় বিহার 
থেকে। তাছাড়া গত ৩০ বছরেও 
এখানে সৃষ্ট পরিবহণ ও যোগাযোগ 
বাবস্হা গড়ে ওঠেনি। ফলে 
উৎপাদিত দ্রবা বিক্রির সমস্যা রয়ে 
গেছে।' দশরথবাবু জানালেন, 


১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে রোলিং 
মিল-এর স্কিম কেন্দ্রীয় সরকার পাস 
করে দেবার পরও আর আই সি-র 
শেড সহ ১১ একর জমি হস্তান্তর 
হয়ে আমাদের হাতে আসেনি। 
কারণ, আর আই সি-র শর্তগৃলি 
সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত 
এখনও নেওয়া হয়নি। তারা এ বাবদ 
যে বার্ষিক ভাড়া দাবি করেছে তা 
আমাদের এবং ভ্যালুয়ারের 
আলোচনার মাধামে স্হির না হওয়া 
পর্যন্ত এবং কটা মেশিন কি অবস্হায় 
আছে তার সঠিক তথা না জানা 
পর্যন্ত এ হস্তান্তর সম্ভব নয়। 
অনাদিকে, অবিলম্বে এখানে যদি 


বাঙালি উদ্বাস্তূদের পৃনব্সিনের 
জন্যে মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণো 
পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের 
একাংশকে মহারাষ্ট্রের চন্দরপুরার 
এক কাম্পে পাঠানো হলেও বেশ 
একটা বড় অংশ এখনও কোন 


ছিল যে, উদ্বাস্তৃদের সব পৃনবার্সন 
হয়ে গেছে। কিন্তু চন্দ্রপূরায় গিয়ে 
প্রথমেই বাঙালি ক্যাম্পের কথা 
শুনতে পেলাম। বর্তমান শহরের 
এক প্রান্তে বাঙালি কলোনি, বাঙালি 
বাজার, বাঙালি ছাত্রদের জনা বাংলা 
মিডিয়াম স্কুল আছে। স্হানীয় 
লোকেদের সঙ্গে কথা বলে জানতে 
পারলাম, এখনও বহ্‌ লোক এলাকার 
বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
আছে। কিছু লোককে ৫ হাজার টাকা 
কাঠা দরে জমি দেওয়া হচ্ছে বাড়ি 
তৈরি করার জন্য। কিন্তু যাঁদের 
সামর্থ নেই, তাঁরা থাকবেন 
কোথায় 2 কারণ কিছুদিন বাদেই এ 
ভম্প্রায় শিবিরগুলো ভেঙে দেওয়া 
হবে । কোন জ্হায়ী চালা নেই বাজার 
বসাবার জনা, যদিও এই বাজারকে 


জনা কোন বেঞ্চ নেই এবং মাত্র ছ'টা 
ঘর ভরসা। স্কৃলের টিনের চাল 
ঝড়ে উড়ে যায়। কোন বিদ্যুৎ- 
সংযোগ নেই, ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
কোন বাথরুম নেই। সরকারের এই 
দিকে কোন দৃষ্টি নেই। এখানকার 
ছাত্রছাত্রীরা সপ্তম শ্রেণী অব্দি 
পড়ার পর স্হার্নীয় হাই স্কুলে 
সরাসরি ভর্তি হতে পারে। এই 
একটাই যা সুবিধে । 
মারাঠি নাজানলে উচ্চশিক্ষা বা 
চাকরির অসৃবিধে হয় বলে 
বল্লারপূরের প্রাথমিক (বাংলা) 
স্কুলটি ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যায়। 
বাঙালি উদ্বাক্তু যাঁরা হিন্দি- 
ভাষাভাষী এলাকায় উদ্বাস্তু 
থাকাকালীন স্কূল-কলেজ জীবন 
সমাপ্ত করছেন এবং পরবর্তীকালে 
মহারাষ্ট্রে পুনবসিন পেয়েছেন, 
তাঁদেরকে এমস্রয়মেন্ট এক্সচেজে 
নাম নথিভৃত্ত করতে গেলে নন 
লোকাল মার্ক করে দেওয়া হচ্ছে। 
এমন কি এস টি সৃযোগ-সুবিধেও 
দেওয়া হচ্ছে না। সমস্ত বাঙালি 
উদ্বাস্তু অনিশ্চয়তার মধো দিন 
কাটাচ্ছেন। তাঁদের আশঙ্কা, আবার 
না তাঁদের বাক্তৃছযাত হতে হয়! 0 


গৌতম দাস 


রে 

“পরিবর্তন সাপ্তাহিক পত্রিকার মৃল্য ৪.6০ টাকা প্রকাশিত হয 

প্রতি বুধবার । 

৬ বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। 
ও বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ১৮৮.০০ টাকা। যাণ্মাধিক চাঁদার হার 
৯৪.০০ টাকা । এই বিশেষ সৃবিধা শুরধৃমাত্র এক বছরের জন্য। 
৬ পত্রিকা 'আন্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্ট'-এ পাঠানো হবে । কোন 
কারণে 'বুক পোস্ট' করা পত্রিকা না পেলে আমরা দায়ী থাকব না। 
৬ নিশ্চিতভাবে প্রতিটি সংখ্যা পেতে হলে রেজিস্টি ডাকে পত্রিকা 
নিলে ভাল। সেক্ষেত্রে চাঁদার হার - বার্ষিক ৪৩৫.০০ টাকা এবং 

যাণ্মাষিক ২১৮.০০ টাকা 

৬ বার্ষিক চাঁদার হার (ভারতীয় মৃদ্রায়) 
আমেরিকা ও কানাডা £ ১২১০ টাকা (বিমান ডাকে) 
ইউরোপ £ ১২১০ টাকা (বিমান ডাকে) 
মধাপ্রাচা £ ১২১০ টাকা (বিমান ডাকে) 
বাংলাদেশ £ ৪৩৫ টাকা (রেজিস্টি ডাকে) 

৬ বিশেষ সংখ্যাগৃলির জন্য অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি ভাকখরচ সব সময় 
দিতে হবে। আমাদের দস্তর থেকে এই বিষয়ে আপনাকে আগেই 
জানানো হবে। 

৬ আপনার চাঁদা টাকা )4..0. বা 9871 10790 করে পাঠাতে 
পারেন। পাঠাবার ঠিকানা £ 


[09৫1 ৮7918591110, 
33 81019618009] 00080012 300650, 08159108700 072. 


সিশগাপূর থেকে উড়ে এল ফুলহার, 
পৃথিবীর সেরা পেস্তা-বাদাম এল 
ক্যালিফোর্নিয়া থেকে, সুইজারল্যান্ড থেকে 
এল চকলেট আর আমন্ত্িতরা এলেন ভূবন 
জুড়ে, উড়ে। অশোক লেল্যাণ্ড অধিগ্রহণ 
করার পরও তাঁদের পরিবারের সম্পদ (দাবি 
করা হয় বার্ষিক বাণিজোর পরিমাণ ১৪,৩০০ 
কোটি টাকা) এবং আন্তজাতিক প্রতিপত্তি 
সম্বন্ধে যদি কারো আর কোন সন্দেহের 
অবকাশ থেকে থাকে তবে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে 
দেবার জনাই যেন পরিবারের প্রধান শ্রীচাঁদ 
হিন্দুজার কন্যার বিবাহ উৎসবে তাঁদের 
বোম্বের জুহ্‌ বিচের পারিবারিক প্রাসাদে এক 
অভাশ্চর্য রাপকথার আসরই বসালেন তাঁরা। 

হিন্দৃক্তাদের অশোক লেল্যান্ড অধিগ্রহণের 
দিয়েছিল। কিন্ত শ্রীচাঁদ ও মধূ হিন্দুজার ২৩ 
বছরের কন্যা সানুর সঙ্গে লন্ডনের প্রতিষ্ঠিত 
আরেক সিন্ধি বাবসায়ী পরিবারের নার্সি ও 
জানকী মুখীর ২৫ বছরের পত্র সুরেনের 
বিবাহোৎসবের অলৌকিক জাঁকজমক তাঁদের 
অনেক বেশি অবাক করে দিয়েছে। বিখাত 
শিল্পী এম এফ হৃসেনকে দিয়ে আঁকানো 
হয়েছে চারটি পেইন্টিং এবং এই পেইন্টিং-এর 
রিপ্রোডাকশন থেকে তৈরি হয়েছে কালেণ্ডার 
সাইজের আমল্ত্রণপত্র। সেই মধাযূগের 
পারসিক পাশাদের বৈভব প্রদর্শনীর 
সভাগৃহও হার মেনে গিয়েছিল এই 
বিবাহোপলক্ষো আয়োজিত ককটেল পার্টিকে 
ঘিরে। 

হিন্দুজা পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মে এই 
প্রথম কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হল | শোনা যায়, 
শ্রীচাঁদ এবং তাঁর তিন ভাই এই 
বিবাহোপলক্ষো বৈভবের এমন জাঁকজমক 
পেশ করতে চেয়েছিলেন, যা গ্রিক জাহাজ- 
সামাজোর অধী*বরের চোখকেও ধাঁধিয়ে 
দেবে । বোম্বের বন্দরে এসে ভিড়বে বিশ্বের 
সেরা প্রমোদতরণী কুইন এলিজাবেথ _ 
সেখানে এসে উঠবেন অতিথিরা। 
আমেরিকার বিখ্যাত পপ সিগার লারনেল 
রিচি, যাঁর পারিশ্রমিক ৫০ লক্ষ টাকা । মেটাল 
ডিটেক্টার বসিয়ে সমস্ত এলাকাকে করা হবে 
নিরাপত্তার দিক দিয়ে নিচ্ছিদু। কনের বিয়ের 
পোশাকটির দাম নাকি পড়েছে ৬ লক্ষ টাকা, 
তাঁর হীরের নেকলেসটির দাম ৫০ লক্ষ টাকা। 
এবং সমস্ত বিয়ের খরচ - হ্যাঁ, পিলে চমকে 
দেবার মত - ৫০ কোটি টাকা! 

চার দিনের এই বিবাহ অনুষ্ঠান দারণ 
জাঁকজমক এবং ঘড়ির কাঁটার মত নিখুঁতভাবে 


পরিবারে বিবাহোৎসব 
ঠাকুরমার ঝুলি থেকে কি বেরিয়ে এল রূপকথার দেশ ? 


সম্পন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কিন্ত 
আন্টি স্লাইমাক্সের মত হয়ে গেল এবং 
সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে আসতে বার্থ 
হল। 'ওই সমস্ত, সবই গুজব। আমাদের 
ওরকম কোন পরিকল্পনাই ছিল না।' খুশিতে 
উচ্ছল কন্যার পিতা জানালেন, “বিয়ের খরচ 
খুব একটা বেশি হয়নি _ কেন না আমরা খুব 
ইকোনোমি কনসাস। সমস্ত অনৃষ্ঠানটিই করা 
হয়েছে পুরাতন বৈদিক প্রথা মেনে ।' 
২০,০০০ আমন্ত্রণপত্রের খরচ পড়েছে ২ কোটি 
টাকা, তার মধ্যে হুসেন চারটি ছবি করতে 
নিয়েছেন ৫ লাখ টাকা। 'গণেশের ফোল্ডার 
সহ চারটি কার্ডের এক একটি প্যাকেজে খরচা 
হয়েছে মাত্র ২৮.৯৫ টাকা।' উনি জানালেন, 
'লৃশ্তপ্রায় বৈদিক প্রথার ওপর চারটি কাজ 
করতে হুসেন রাজি হন _ এবং আমি তাঁর এই 
চারটি কাজকে পৃথিবী জুড়ে প্রমোট করব।' 
কিন্ত সে যাই হোক, যে ১০,০০০ আমন্ত্রিত 
এই অনুষ্ঠানের যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের 
অধিকাংশের কাছেই মনে হয়েছে কখনো এমন 
জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহোৎসব তাঁরা দেখেননি । 
বিয়ের অনুষ্ঠান বসেছিল পারিবারিক ভদ্রাসন 
জুহ্‌ বিচের ওপর পরম-জমুনা প্রাসাদে । বাড়ি 
থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় পুরো সৈকত জুড়ে 
পড়েছিল উৎসবের ম্যারাপ। ম্যারাপ তৈরি 
করতে কলকাতা থেকে উড়ে এসেছিলেন 
নিপূণ কারিগররা। পৃরো অনৃষ্ঠানটাই ঘেন 


পরিবর্তন ৪৫ 


এক বৈভব-পূর্ণ মেলায় পরিণত হয়েছিল। 
মেহেদি অনুষ্ঠানের দিন বসেছিল মিনাবাজার । 
সার সার দোকান বসেছিল। দোকানে ছিল 
নানারকম ব্যাগ,অলঙকার, অন্যান্য মনোহারি 
সম্ভারের সমারোহ, আমন্ত্িতরা যাতে নিজের 
পছন্দ মত জিনিসটি তুলে নিতে পারেন সেখান 
থেকে অনায়াসে । বিদেশি অতিথিদের আনার 
জন্য একটা গোটা জেট প্লেন ভাড়া করা 
হয়েছিল। তাঁদের সিল্কের চূড়িদার-কৃতা দিয়ে 
অভার্থনা করা হল। সাপুড়েরা সাপের ঝাঁপি 
খুলে সাপ নাচাতে বসেছিল । আর হিন্দি ছবির 
সং্গীতকার কল্যাণজী-আনন্দজী এবং গায়ক 
অমিতকৃমার, মহেন্দ্র কাপূর ও নীতীন মুকেশ 
নানারকম গানের অনুষ্ঠান পেশ করলেন। 
ঘোষণায় ছিলেন তাবাসম 


একটা ব্যাপার বেশ পরিহকার বোঝা গেল, 
হিন্দুজা যিনি ইরানে হিন্দি ছবি রস্তানি করার 
ছোট ব্যবসা নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, সেই 
সময় থেকে হিন্দূজারা অনেক অনেকখানি পথ 
পেরিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন রাজ সরকার ও 
রাজাপালদের কাছ থেকে এসেছিল অভিনন্দন 
বাতাঁ। এমন কি অভিনন্দনবাতা 
পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আর 
ভেঙকটরামন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 
প্রতিনিধিত্ব করেন দলের সাধারণ সম্পাদক 
গোলাম নবী আজাদ। উপস্হিতদের মধো 
যাঁরা বিশেষ অতিথি ছিলেন তাঁরা হলেন 
লোকসভার অধাক্ষ বলরাম জাখর, মানব 
সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পি ভি 
নরসীমা রাও, বোম্বে আঞ্চলিক কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি মুরলী দেওরা, মহারাষ্ট্রের 
অর্থমন্ত্রী সৃশীলকৃমার সিন্ধে, অমিতাভ বণ্চন 
এবং সৃনীল দত্ত। 


পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী আমন্ত্িতদের 
শৃধূমাত্র ফলের রস ও নিরামিষ আহার 
পরিবেশন করা হল। এরপর শুরু হল 
আতসবাজি ও লেসার রশ্মির খেলা। এ 
অত্াশচর্য প্রদর্শনী পুরো এলাকার মানুষদের 
কয়েক ঘণ্টা জুড়ে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল । 

নববিবাহিত দম্পতি হনিমুনে যাবেন 
ফুকাট-এ| যাবার পথে হরিদ্বারের পৃণাতোয়া 
গঙ্গায় অবগাহন করে আশীবদি চাইবেন। 
দেখে শুনে মনে হচ্ছে, হিন্দূজা পরিবার তাঁদের 
অতুল বৈভব দিয়ে নিজেদের জন্মভূমির দেশে 
এবার একটা স্হায়ী গুরুত্ব পাবার দিকে 


এগোচ্ছেন। 
অরুণ আইন 


ফটো-ফিচার 


কৃদ্ঠ রোগ ছোঁয়াচে নয়। কিন্ত রোগীর জন্য হলেও অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। 
কষ্টটা ছোঁয়াচে হওয়া উচিত। কাঠারডাঙা, সমাজচাত এতদিন কুষ্ঠরোগী প্রায় ৪০ 
দৃগ্গপূরের প্রায় ২০০ জন কৃষ্ঠরোগী শহর বছর ধরে দুর্গাপুরের কাঠারডাঙায় বসবাস 
কলকাতায় আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন করে আসছিল। অবচ্ছাটা অসহনীয়। ১৯৭৭ 
এই আশা নিয়ে। দাবি সরকারি সাহানৃভূতি। সালে বামফুণ্ট ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন 
সিধূ কানু ডহরে সামিয়ানার নিচে ওরা স্বাস্হামন্ত্রী ননী ভট্রাচার্যর কাছে তাঁরা 
_ পোস্টার লিখছোন আমরা কি তোমাদের ভাই পুনব্সনের দাবিতে স্মারকলিপিও 
বোন হতে পারি না'। প্রশ্নটা অদ্বস্তিকর।  দিয়েছিলেন। সরকারি প্রতিশ্র্তি পাওয়ার 
পথচলতি মানুষের মন হয়তো কিছুক্ষণের পরও "৮৫ সালে পুনবর্সনের বদলে তাঁদের 


০০০০০০১ 
৬৩ 
২ 
উৎখাত করা হয় বেনাচিতির কাঠারডাঙা 
থেকে। সেদিন তাঁরা ছিলেন নিরঃপায়। 


অভিযোগ. জ্হানীয় প্রশাসন সেদিন ছিলেন 
নীরব দর্শকের ভূমিকায়। জোট বাঁধার শুরুসে 


পরিষদ ৮৬-র ডিসেম্বরে এক চিঠিতে জানান, 
৬ওটি কৃষ্ঠ পরিবারের পুনবা্সনের জন্য মোট 


৬ লক্ষ ১৪হাজার টাকার মঞ্জুর করা হয়েছে। 
প্রস্গত এই টাকা আই ওয়াই এস এইচ 
প্রোগ্রাম খাতে মঞ্জুরীকৃত হয়। অথচ খবরে 


প্রকাশ, সরকার নাকি ওই টাব্বর অন্য খাতে 
খরচ করে ফেলেছেন। সে জনোই 
কৃচ্ঠরোগীদের এই অবস্হান ও আমরণ 
অনশনের সিদ্ধান্ত। তাই এরা সরকারের 
কাছে দাবি জানিয়েছেন, সেই মঞ্জুরীকৃত টাকা 
যেন সরকার অনা খাতে বায় না করে। মূল এই 
দাবির স্গে অন্যানা দাবিগৃলো হল, সমস্ত 
হাসপাতালে কৃচ্ঠ ওয়ার্ড চালু করতে হবে। 
কৃষ্ঠরোগমুক্ত রোগীদের জন্য চাকরির বাবস্হা 
৩ ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্হা' 
প্রকল্প কৃষ্ঠরোগীদের মধোও চালু করার 
প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। 

কথা হচ্ছিল কৃষ্ঠরোগীদের আন্দোলনের 
পথ দেখিয়েছেন যে সংস্হা সেই লিবারেল 


আসসিয়েশনে ফর মুভমেন্ট অব পিপল বা 
ল্যাশপ (1/)-এর এক তরুণ কর্মীর 
সঙ্গে। প্রন ছিল. কৃষ্ঠরোগীদের মধ্যে 
আপনারা ঠিক কী কী কাজ করেনঃ জানা 
গেল, এদের স্বনির্ভর করে তোলাটাই এদের 
লক্ষ্য। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অসহায় 
এইসব মানুষদের সঞ্গে সহানৃভূতি এবং 
ভালবাসার সম্পর্ক স্হাপন। কৃচ্ঠরোগীদের 
মানসিক দীনতা কাটানোর একমাত্র উপায় 
সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে এদের মিশিয়ে 
দেওয়া। বোঝানো দরকার যে তৃমি ঘৃণ্য নও। 
তোয়ার জনা আছে চিকিৎসার সৃবন্দোবস্ত। 
তবেই একজন কৃষ্ঠরোগী স্বনির্ভর হয়ে উঠতে 
পারে। বলতে পারে “ভিক্ষা নয় কাজ চাই।" 


লেখা ও ছবি £ 
সৌগত রায় বর্মন 


ইজজিনিয়ারিং এবং বায়ো-টেকনোলজি 
স্বীকৃতি পায়। এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন, জেনেটিক ইজিনিয়ারিং এবং 
বায়ো-টেকনোলজি এক-ব্যাপার নয়। 
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে বোবায় “রি- 
কমবিনেন্ট ডি এন এ টেকনিক, অর্থাৎ কৃত্রিম 
পরিবেশে কোষের বাইরে জীবনের মূল 
উপাদান এবং স্বরূপ নিধারিণকারী 
জেনেটিক কোড বা জিনের ভাষাসজ্জার 
চ্হানান্তকরণ অথবা আংশিক বিয়োজন বা 
অন্য উৎসের জিনের আংশিক বা পূর্ণ 
সংযোজন । এই রিকমবিনেন্ট ডি এন এ-কে 
বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে প্রয়োগের 
জন্য যে কৌশল ও পদ্ধতি _ সেটাই বায়ো- 
টেকনোলজি । সংক্ষেপে বায়ো-টেকনোলজি, 
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বাবহারগত 
বৃহত্তর রূপ। কাজের মৃল মাধ্যম জীব 
কোষ । ডি এন এ-কে যথোপযুক্ত 
রেস্টিকশন এনজাইম দিয়ে ভেঙে প্রয়োজন. 
মত সংযোজন বিয়োজন অথবা সজ্জা 
স্হানান্তকরণের পর ভেঙে যাওয়া ডি এন 


তুলতে পারে সৃতরাং পরিবেশে জীবাণুর 
অনুপ্রবেশ বন্ধ করার উপযৃক্ত ব্যবস্হা 
নিতে হবে। ইলিনিস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 


অধ্যাপক এ চক্রবর্তী কিছুদিন আগে ভারতে 
এসেছিলেন। এ সময়ে এক সাক্ষাৎকারে 


এখন চূড়ান্ত বিতর্কের সম্মুখীন, উপঘৃক্ত 

কোন সিদ্ধান্তে আজও পৌছানো যায়নি। 
তথ্যানৃসন্ধান আরও ব্যাপক না হলে কোন 
সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে না বলে তিনি 


কোষ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। প্রাণী- 
কোষ নিয়ে এখনও তেমন কোন কাজ হচ্ছে 


সমাধান করা যায়, সেই নিয়েই ভাবনাচিন্তা 
করে চলেছে। বর্তমানে জনসংখ্যা নিয়ন্বণে 
বায়ো-টেকনোলজির প্রভাব সফল হবে 


পরিবর্তন ৪৯ 


উৎপাদনে এক নতৃন যুগের সৃচনা করেছে। 
ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ জেনেটিক 
ইজিনিয়ারিং সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে 
জানিয়েছে, বায়ো-টেকনোলজির মাধাম 
আগামী দশ বছরের মধ্যে ম্যালেরিয়া, কৃষ্ঠ 
এবং যেকোন সংক্রামক রোগের আরও 
কার্যকর প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হবে। 
কাউন্িল আরও জানিয়েছে যে, মলিকুলার 
বায়োলজি এবং জেনেটিক্স সম্পর্কিত নতৃন 
জ্ঞান ও তথ্যাদির সাহায্যে যে উপাদান 
জীবের মধ্যে রোগের সৃচনা করে তাকে 
আলাদাভাবে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা এক 
যেগৃলির কার্যকারিতা অনেক বেশি। 
মলিকুলার বায়োলজি প্রসস্গেই বাধা এলো 
পরিবেশ বিজ্তানীদের গবেষণাগার থেকে। 
আণবিক জীববিজ্তানে যে অপরিকল্পিত 
এবং অনাকাস্থিত নতৃন জীবাণুসমূহের 
সৃদ্টি হবে সেগুলিকে প্রতিরোধ করার 
উপযুক্ত বাবচ্হা না থাকলে পরিবেশে 
এদের সংখায দ্রস্ত বৃদ্ধি পাবে, এবং এরা 
বহন করে নিয়ে আসবে ভয়াবহ রোগ । 
প্রকৃতিতে এমন সব ভাইরাস বা বাক্টিরিয়, 
সৃষ্টি হবে, যা জীবজগতে মারাত্মক ব্যাধির 
সৃচনা করতে পারে। সম্প্রতি প্যারিসে 
পাস্তুর ইনিস্টিটিউটে বায়ো-টেকনোলজি 


দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। 
সম্ভকত জীন সংত্রশন্ত গবেষণা করতে 
গিয়েই এই পাঁচ বিজ্ঞানী কান্সারে আক্রান্ত 
হলেন। অনুমান যদি সতা হয় তবে জিন 
সংক্রান্ত এই গবেষণা কতদূর এগোবে সেই 
সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। শৃধূ তাই 
নয়, জিন প্রযুক্তির এই ক্ষমতাকে কাজে 
লাগানোর কথা যদি রাষ্টুনায়কেরা তাঁদের 
সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ভাবেন তবে 
আগামী দিনের তে বায়ো- 
টেকনোলজি নিয়ে আসবে বিকলাঙ্গ, বিকৃত 
শিশুদের । বায়ো-টেকনোলজির সাফল্য তাই 
এখনও ব্যাপক গবেষণা ও সিদ্ধান্তের 
ওপর নির্ভরশীল। 7] 


পুলক রঞ্জন চক্রবর্তী 


গ্রামগর্জের কড়চা 


হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র এক ঘন্টা 
সময় হাতে নিয়ে গ্রামে 
[পৌছানো যায়! হাওড়া জেলাতেই এই 
গ্রাম। সালকিয়া বেনারস রোড, 
বেলগাছিয়া, কোনা, একসরা, 
জগদীশপুর হয়ে বলৃহাটি যাওয়া যায়। 
বলৃহাটির মিনি কিংবা সাতান্নর-এ 
বেসরকারি বাসও যায় তবে সেটা ভায়া 
ডোমজুড় হওয়া চাই, কেননা এই বাস 
জগদীশপৃর থেকে দু'টি রুটে আলাদা 
আলাদা পথ দিয়ে বিভক্ত। একটি 
ভায়া, ডোমজুড়, অপরটি ভায়া 
চন্ডীতলা। 

বলৃহাটিকে গ্রাম বললে হয়তো 
ভূলই হবে| যদি শহুরে গ্রাম বলা হয়, 
তাতে ব্যাকরণগত কোন ভূল হবে না। 

চারদিকে সবৃজ শ্যামলিমা গাছ- 
গাছালিতে ভরা এই গ্রাম। মাটির বাড়ি 


চোখে পড়ে তাতে মাটির প্রলেপ অল্প, 
শান বাধানো মেঝে, ঘরে বিদ্যাতের 
আলো। জগদীশপৃর থেকে এই গ্রামে 
আসতে গেলে মাইলখানেক পাকা 
পিচের রাস্তা পড়বে । তারপর সবই 
কাচা। কিন্তু বেশ ভাল রাস্তা। 
পরিবেশ শান্ত। সৃশীতল ছায়া ঘেরা 
পল্লী প্রকৃতির মধ্য এঁকের্বেয়ে গেছে 
সরস্বতী নদী। সরুভাবে। 


এই ছোট গ্রামটার আনুমানিক 
লোকসংখ্যা হাজার সাতেক। দৃখানা 
স্কুল। একটা প্রাথামিক বিদ্যালয় নতুন 
তৈরি হয়েছে, সেখানে ক্লাসও শুরু হয়ে 
গেছে বলে জানা গেল। একটি স্কুল 
বালিকাদের জন্য। নাম বর্ৃহাটি 
বালিকা বিদ্যালয়। মাধ্যমিক পর্যন্ত 
পড়ানো নয়। অপর স্কৃলটি হল 
বলৃহাটি উচ্চ বিদ্যালয়। উচ্চ মাধ্যমিক 
পর্যন্ত এর শিক্ষা-গন্ডি। ছাত্র-ছাত্রীর 
সংমিশ্রণ । উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন 
ছাত্র নজির সৃষ্টি করে গেছেন তাঁদের 
মধ্যে অন্যতম ভারতীয় ফুটবল দলের 
মিডফিল্ডার বিকাশ পাঁজি | এছাড়াও 
আছেন কয়েকজন কৃতী ছাত্র ধারা 
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধামিক পরীক্ষায় 
সাফলোর সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি 
সম্মানে সম্মানিত। তবু দৃঃখের 
স্গোেই বলতে হচ্ছে, এ গ্রামে শিক্ষার 
প্রসারতা তেমন নেই। ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ব্যাপারে 
কোন প্রশ্ন করলেই তাদের স্পন্ট 
জবাব, 'পড়াশূনো করে কী হবে! মা- 
বাবা তো বলে, কাজ করলে টাকা পাবি 
কিন্তু পড়াশূনো করলে তো খরচ ।' 
নানা রঙের ফুক পরা কতকগৃলো 
মেয়ে টোপা কুল কুড়োচ্ছিল। তাদের 
কাছে গিয়ে প্রণন করে একই জবাব 


নেই বললেই চলে, যা-ও দূ একটা দু, 


বলৃহাটি গ্রামের গর্ব বিকাশ পাঁজি 


নু 
চি 


পেলাম । বাবা নাকি বলেন, “বিয়ে হয়ে 
গেলে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ঘরকন্না 
করবি, পড়াশুনো করে কী হবে?” 
তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অকাক 
হয়ে ফিরে আসতে হল 'শিক্ষণা' 
শব্দটাকে,. অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে 
দিয়ে। তবৃ কেউ কেউ পড়াশৃনো করে 
বাড়িতে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় 
পড়েসঅনেকে স্কুলেও যায়, যতদিন না 
পর্যন্ত বাড়িতে কাজের চাপ সৃষ্টি হয় । 


দশ হাজার নানা বিষয়ের বই নিয়ে 
“বলৃহাটি পাবলিক লাইব্রেরি'। এখানে 
স্কুল-পাঠ্য বইও কিছু আছে। প্রভাতী 
সাংবাদপত্রও রাখা হয়। গ্রামের 
এঁতিহাকে সকলের সামনে উজ্ছুল 
করেছে এখানকার বি এস এ স্সাব। 
বলৃহাটি স্পোর্টিং আসোসিয়েশন। 
ফুটবল খেলা প্রশিক্ষণে সারা হাওড়া 
জেলায় বিখ্যাত। শ্সাবটির সভাপতি 
এবং প্রতিষ্ঠাতা শৈলেন মান্না স্রাব 
প্রসঙ্গে জানতে চাইলে গ্রাম্বক 
সমাদ্দার নামের এক যুবক জানালেন, 
“আপনি বিকাশ পাঁজির নামের চেয়ে 
'লালু' নামের একজন গ্রামের পরিচিত 
খেলোয়াড়কে পাবেন । লালুই বিকাশ 
পাজি। আমরা লালু বলেই তাঁকে 
জানতাম। শৃধু লাল কেন, গ্রামের সব 
খেলাধূলো নিয়ে বেশ 

আগ্রহী। বি এস এ ক্লাবে সাতজন 


বিকাশ পাঁজি, বলৃহাটির গর্ব 


খেলোয়াড় আছেন, যারা কলকাতার 
প্রথম ডিভিশন-এ ফুটবল খেলেন। 
খেলেন, আপনি হয়তো শৃনলে অবাক 
হবেন যে, কোন এক সময় বলৃহাটিকে 
কেউই চিনত না, এমনকি পাশের 
গ্রামের লোকরাও আমাদের গ্রামের 
লোকদের অবহেলার চোখে দেখতেন । 
আর এখন তো সবাই এই গ্রামে এসে 
গল্প গৃজব করার জন্য বিকাল হলেই 
কাছে সবাই ধাপী। এমন কি বলৃহাটি 
উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। লাল এই 
স্কুলে বিশেষ পড়াশুনো না করলেও 
বহ্‌ পৃরস্কার এনে খেলাধূলোর দিক 
দিয়ে ' অনেক এগিয়ে 
দিয়েছেন। সত্যিই, ওর জন্য গর্বিত। 
বলৃহাটি গ্রামের গর্ব বিকাশ পাঁজি।' 

গ্রামে একখানা দড়ির কারখানা 
আছে । জাহাজ বাধার দড়ি তৈরি হয়। 
একজন অবাঙালি ভদ্রলোক মালিক। 
নাম দীনেশবাবু। দৃ'শো শ্রমিকের তিনি 
ভগবান। শ্রমিকদের কাছে তার 
শোষণের কথা বলাটাই পাপ। কারণ 
অভাবের সংসারে তিনিই একমাত্র 
অন্নদাতা। নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক 
একজন কর্মচারী জানালেন, 'আমরা 
যারা মি্ত্ি আছি তারা আঠারো টাকা 


হারে রোজ কাজ করি। আবার | বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়। 


আমাদের সহকারীরা পায় বার টাকা। 


বাচ্চারাও কাজ করে, তারা পাঁচ- 
ছ'টাকা পেলেই খুঁশি। তবে আমরা 
সাত ঘন্টার বেশি কাজ করি না। 
একদঘণ্টা বিশ্রাম। সেই সময় বাড়িতে 
গিয়ে ভাত খেয়ে আসি।' 
বলৃহাটি একটি শিল্পপ্রধান গ্রাম, 
এখানে নানারকম লোহার কারখান 
আছে, আছে ইটখোলা, আর আছে 
ছোট ছোট কারখানা । একটা প্রেসও 


দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে 
গিয়ে ফিরে আসতে হল, তিনি অন্যত্র 
ব্যস্ত ছিলেন। ফেরার পথে চোখে 
পড়ল একটা মন্দির । মোটা করে লেখা 
'ভৃবনেশবরী মন্দির'। মন্দিরের 
প্রাঞ্ণেই দেখা গৃহবধূ শঞকরী পালের 
সশ্পো। শঙ্করীদেবী ছোট থেকে এ 
গ্রামেই মানুষ। কথা প্রসঙ্গে তিনি 
জানালেন, 'ভাই এই মায়ের মন্দির 
পাঁচশো বছরের পৃরনো। এর ইতিহাস 
কেউ জানেন না। মায়ের বাবা, তাঁর 
বাবা, এবং তাঁদের বাবারাও বলেছেন 
যে, এ নাকি ভগবানের লীলা খেলা । 
কবে উৎপত্তি কেউ জানেন না। সবই 
ইতিহাস, ভগবানের খেলা । আমি তো 
মায়ের কাছে গল্প শৃনে মাঝে মাঝে 
চমকে উঠি আর বিস্ময়ে ভাবি কী করে 
এই মন্দির তৈরি হল! তবে শোন 
এটা আগে জরাজীর্ণ ছিল, এখন 
সকলের উদ্যোগে পাকা করা হয়েছে। 
প্রতিদিন পূজো হয়| বলি পর্যন্ত হয়। 
সারা ভারতবর্ষের দৃ'জায়গায় 
ভৃবেনশ্বরী মন্দির আছে। একটি 
ভূবনে*্বরে, অপরটি এই গ্রামে ।" 
মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার সময় 
মনোরমা মণ্ডলের সচ্গে দেখা হল। 
গলায় আঁচল দিয়ে মন্দিরে পূজো সেরে 
বড়ি ফিরছিলেন। তিনি জানালেন: 
চৈত্র মাসে এখানে রক্ষাকালী পূজো 
হয়। রাত্রি বেলায় মূর্তি আনা হয় আর 
পূজোর পর সেই রাত্রেই প্রতিমা 


দোলের আগেরদিন থেকে শুরু করে 


পরিবর্তন ৫০ 


চারদিন অব্দি পূজোর ঘনঘটা থাকে। 


যায়। নাটক, 
প্রভৃতি হয়। রক্ষাকালী পৃজো, 
ভূবনেশবরী পৃঙ্তো ছাড়াও দূর্গা পূজো, | অভিযোগ । নিরুপায় হয়ে রোগীদের 
কোনা হাসপাতাল অথবা হাওড়া 
জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। 
ডোমজুড়ে একটি নাসিং হোম আছে। 
পয়সার অভাবে সকলে সেখানে ঘেতে 
পারেন না। গ্রামের নানান জায়গায় 
ঘুরে সকলের কাছে থেকে একই ক্ষোভ 
শূনতে পাওয়া গেল হাসপাতালের 
ব্যাপারে । তবে গ্রামবাসীরা এ বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে 
নাকি জানিয়েছেন বলে শোনা গেল। 


থাকে। 


দুজন ডাক্তার। 


আালোপাথ। 


অনেক। 


সেই সময় এই মেলা গ্রামকে রং, আলো 
আর আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে 
গান, আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


দশ হাজার গ্রামবাসীর জন্য মাত্র 
একজন শ্যামল 
ব্যানার্জি, অপরজন পরেশ ডাক্তার। 
শ্যামলবাবু বয়সে তরুণ অথচ 
সৃচিকিংসক। গ্রামবাসীরা তো তাই 
বলেন। অনাদিকে পরেশ ডাক্তার 
সম্পর্কে অনেকের একটু ভ্রান্ত ধারণা 
আছে সেহেতু তিনি হাতুড়ে 
কোন সরকারি 
প্রশংসাপত্র তার নেই। তবে তিনি 
রোগ নিরাময়ে সাফল দেখিয়েছেন 


প্রসূতি মহিলাদের বিশেষ 
অসুবিধেয় পড়তে হয় হাসপাতাল না 
থাকার জনা। সংকটাপন্ন রোগীদের 
নিয়ে যাবার মত ভাল রাস্তা নেই। 
জর্র চিকিৎসার অভাবে অনেক 
. ; রোগী মারা গেছেন বলে গ্রামবাসীদের 


বর্তমানে অবশ্য একটি হাসপাতাল 
তৈরি হয়েছে, বেশ সুন্দর | জায়গাটাও 
প্রশস্ত। চার ধারে ফুল গাছ। রডিন। 


গোলাপ থেকে নানা প্রকার বাহারি 
গাছের মেলা। স্বাচ্হাপ্রদ আবহাওয়া। 
হাসপাতালটির নাম বলৃহাটি রুরাল 
ডেভলপমেন্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্ট 
কলকাতার এক অবাঙালি প্রতিষ্ঠান] 
(গুজরাটি রিলিফ সোসাইটি) এটি 
পরিচালনা করে। এটি মূলত 
চক্ষুরোগের হাসপাতাল । ডাক্তার 
সপ্তাহে আসেন একদিন। প্রখ্যাত 
চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ আই এস রায় 
প্রথম অপারেশন করেন। এ গ্রামেরই 
পূর্ববাসিন্দা ডাঃ সুশান্ত চত্রবতী 
এখানে অপারেশন করেছেন। এক 
টাকার বিনিময়ে কার্ড করতে হয়। 
বিশেষ প্রয়োজনে রোগীকে ভর্তি 
রাখারও সৃব্যবস্হা আছে। কিন্তু 
সিমেন্টের মেঝেতে রোগীদের শৃতে 


হয়। 
মূলত চক্ষু হাসপাতাল হলেও 


এখানে নাক, কান, গলা, হৃৎপিন্ডের 
চিকিৎসাও হয়। পোলিও ভ্যাক্সিন, 


টি-আনটিজেন দেওয়া হয়। স্ত্রী রোগ, 
মানসিক রোগ সহ সাধারণ চিকিৎসাও 
করা হয়। বিভিন্ন ধরনের 
অস্তরোপ্রচারও হয়ে থাকে। 
হাসপাতালের নানা জায়গায় ঘুরতে 
ঘ্বরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। 
অবশেষে এক চায়ের দোকানে নিয়ে 
জলখাবার খেতে গিয়ে চমকে উঠতে 
হল। জলের গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে 
দেখি, দোচালা দোকানের ভেতর 
জোনাকির মত টিপটিপ করে কী যেন 
জুলছে। কৌতৃহল নিয়ে গোপনে 
জানতে পারলাম, এখানেও কলকাতা 
থেকে কিনে এনে হেরোইন বিক্রি হয়। 
সর্বনাশ! যুবশক্তির সর্বনাশের পথ 
এখানেও উন্মৃক্ত! শৃধু তাই নয়, ইট 
খোলার পাশে মাটির দেশি মদের 
দোকান আর দুজন মাতালের মাতলামি 
দেখে বিষন্ণ মনে ফিরে আদি! 


অশোক সেন 


সং 


সূর্য যখন পাটে বসে, রাখাল 
যখন গর নিয়ে রাস্তায় একরাশ 
ধুলো উড়িয়ে ঘরে ফেরে, ঠিক 
তখনই আধভেজা কাপড়, মাথায় 
খালৃই ও ডানহাতে ছাঁকনি জাল 
নিয়ে একদল মহিলা পাড়ায় পাড়ায় 
“মাছ লেবে গো মাছ' বলে হাক 
দিতে দিতে মাছ বিক্রি করতে 
থাকেন। এই চিত্র রোজই দেখা 
যাবে হগলি জেলার সিকড়ে চাপতা 


প্রভৃতি গ্রামগুলিতে । 


এই সমস্ত গ্রামের কয়েক শো 
অধিবাসীর নূন আনতে পান্তা 
ফুরনোর অবচ্হা। 
সংসার চলেনা । তাই বাধ্য হয়েই 
বাড়ির মেয়েরা ছাকনি জাল হাতে 
ধরেন। একটি মাত্র ছাকনি জাল 
আর একটি খালুই এদের সম্বল। 
মাছ ধরে তাচ্হানীয় বাজার কিংবা 
করেন। এই মাছ বিক্রি করে যা 
পান তাদিয়েই চাল, ডাল কিনে 
আনেন। কিল্তু সমস্যা হয় 
গ্রীক্মকালে যখন খাল বিলের জল 
শেষ হয়ে যায়, নদী-নালার জল 
মরে যায় তখন এঁদের অবস্হা চরমে 
ওঠে! তখন মাছ পাওয়া যায় না, 
দিন-মজুরির কাজও থাকেনা । 
ফলে অর্ধাহারে অনাহারে দিন 
কাটাতে হয় পরিবারের 
লোকেদের । আসলে বৃত্তিতে ওঁরা 
জেলে নন, তব্‌ গ্রামের লোকের 
ঘরে ওরা মেছুনি বাজেলেনি নামেই 
পরিচিত। 


এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল হৃগলির 


উপায় করেন তাতে করে সংসারের 
চারটি লোকের পেট ভরে না। তাই 
সকালে সংসারের রান্নাবাড়া, 
গরুর খাওয়ার ব্যবস্হা করে দৃপৃরে 
বেরিয়ে পড়ি দুর থেকে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত মাছ ধরে পরে পাড়ায় 


একই চিত্র দেখলাম সিকডে 
চাপতা গ্রামেও। পথে দেখা হল 
পার্বতী মাকির সঙ্গে। শ্রীমতী 
মাঝি মাছ ধরে ফিরছিলেন, পরিচয় 
দিতে বললেন, 'আমাদের কথা 
জেনে আর কী হবে। দৃপূর থেকে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত মাছ ধরি। সাতশো- 
আটশো গ্রাম থেকে এক-দেড় কেজি 
মাছ পাই। পুঁটি, পাবদা, ল্যাটা, 
চ্যাং ইত্যাদি ছোট মাছই বেশি 
পাই। রুই কাতলা খুব কমই 
পড়ে। বিকেলে পাড়ায় যাই। মাছ 
বিক্রি করে ৮-১০ টাকার বেশি হয় 
না। আবার সবদিন নগদে বিক্রিও 
হয় না। ধারেই বিক্রি করে দিতে 
হয়। কখনও বা বিনিময়ে কেউ চাল 


কিংবা কাঁচা আনাজও দেন।" 
শুধু লক্ষী, অণিমা কিংবা 
দেবীই নন। একই অবচ্হা 
রাণী দলৃই-এরও। রাণী দেবী 
বললেন, "আমাদের গ্রামের খাল 
বিল, নদী নালাই একমাত্র ভরসা । 
গ্রী্মকালে যখন সবকিছু শৃকিয়ে 
যায় তখন আমাদের অবস্হা চরমে 
ওঠে। কোন উপায় থাকে না। 
তাছাড়া একদিকে ঘরের কাজ 
অসৃখ-বিসৃখ এসবের জনা মাসের 
বেশির ভাগ দিনই মাছ ধরতে 
যাওয়া যায় না। সর্দিকাশি 
আমাদের নিত্য সঙ্গী, কিন্তু 
পয়সার অভাবে ডাক্তার দেখানো 
সম্ভব হয় না। এ বছর মাঠের কাজ 
যেমন নেই তেমনি গ্রামের খাল 
বিলগৃলি সব শুকিয়ে যাওয়ায় মাছও 
পাওয়া যাচ্ছে না। এ গ্রাম সে গ্রাম 
ঘরে কিছু মাছ মিললেও তা বিক্রি 
করে দিতে হয় পেটের দায়ে। 
বাড়ির ছোট ছোট ছেলেগুলো মাছ 
খেতে পায় না অনেকদিন।" 
সরকার থেকে বাবসা করার জনা 
কোন ধাণ পাননি? 


উত্তরে রাণী দেবী জানান, 'না, 
আমাদের মাছের ব্যবসার জন্য 
কোন ধাণ আমরা পাইনি, আসলে 
এটাকে ঠিক মাছ বাবসা বললে ভূল 
হবে। তবে চাষাবাদের জন্য 
পঞ্কায়েত থেকে ধণ দেওয়া হচ্ছে । 
কিন্তু আমাদের তো জমি জায়গা 
নেই। তাই আমরা কৃষি ধণও 
পাইনা। তবে অনেকে আই আর 
ডি পি-র মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য 
ধাণ অবশ্য পেয়েছেন' । 


এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত 
সমিতিগুলির স্গে কথা বললে, 
তীরা জানান, এই সমস্ত ক্ষুদে 
মৎস্য বাবসায়ীদের জন্য আমরা এই 
মৃহূর্তে কিছু করতে পারিনি। দিন 
আনা দিন খাওয়া মানৃষের 
উন্নতিকল্পে, রাস্তা ঘাট উন্নয়নের 
জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয় সে 
ব্যাপারে আমরা ওঁদের কাজে 
লাগিয়েছি।" 

বললাম, 'হৃগলি নদীমাতৃক 
দেশ। যদি মৎস্য বিভাগ ও 
আপনারা যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে 
এ খালবিলগৃলিকে আরও 

খনন করে জল ধরে 
রাখেন, এবং এই সমস্ত হা-ভাতে 
লোকগৃলোকে ডিমপোনা ও 
আর্থিক সাহায্য দিয়ে মাছ চাষে 
অনৃরপ্রেণা জোগান তাহলে, 
সংসারের অভাবে ধারা জলে 
নেমেছেন, তারা যেমন প্রকৃত 
আর্থিক-স্বনির্ভর হতে পারবেন, 
তেমনি এ সমস্ত খাল-বিলে 
ডিমপোনা বা মাছচাফ করলে 
রাজোর মৎস্য-সমস্যার ঘাটতির 
কিছুটা সুরাহা হবে|" 

এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত 
সমিতিগুলি জানালেন, “আপনার 
মতামত সত্যিই যৃক্তিস্গত। 
নির্বানের পর আমরা এ বিষয়ে 
উদ্যোগ নেব।' 

সরকার ঘদি সত্যই এব্যাপারে 
উদ্যোগ নেয়, তাহলে হৃগলি 
জেলার কয়েক হাজার গরিব মানুষ 
ফিরে পাবেন তাঁদের অর্থনৈতিক 
বনিয়াদ ও পায়ের তলার মাটি । [ 


শিবরাম চক্রবর্তী 


পরিবর্তন ৫৯ 


পটভূমিতে লাল ক্রস 
শোভিত আন্তজাতিক 
প্রতীক। এ প্রতীক 
আর্ত, পীড়িত ও 
দৃূঃস্হ মানুষের বেঁচে 
ওঠার সাহসী অবলম্বন | 
বিশ্বের সব দেশেই 

এর বিস্তৃতি । ১২৫ 
বছরের এই সংগঠনটি ধর্ম 
বর্ণভেদে সব মানুষের 
অত্যন্ত প্রিয়। 
পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে 


১৯৭১ সাল। বাংলাদেশে শুর হয়েছে 
মৃক্তিযুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি ইয়াহিয়ার 
খান সেনাদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে 
আশ্রয় নিচ্ছেন ভারতে । প্রতিদিন হাজার 
হাজার শরণার্থীকে জায়গা করে দিতে হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও ত্রিপৃরার নানা 
শিবিরে। শৃধূ শিবিরে ঠাঁই দিলেই হবে না। 
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তাদের চাই খাবার, পোশাক |চাই শীতের 
অবলম্বন কম্বল। বিশ্বের অন্যতম মর্মান্তিক 
এই মানবিক বিপর্যয়ে আন্তজাতিক রেড ক্রস 
তার পূর্ব এতিহ্য বহাল রেখে শরণার্থীদের 
ত্রাণের জনা সাহায্যের হাত বাড়ায়। সংস্হার 
এশিয়া জোনের এক পদস্হ অফিসার 
কলকাতায় আসেন 'ত্রাণের অধিকতা 


হিসেবে। শুরু হয় শরণার্থীদের মধ্যে খাদা, 
বস্ত্র, ওষুধসহ নানা ত্রাণসামগ্রীর দ্রুত বন্টন। 

ওই সময় শর ণাাঁদের মধ্যে কম্বল বন্টনের 
জন্য রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক 
হয় কম্বল কলকাতা বাজার থেকে কেনা হবে। 
কম্বল কেনা ও বন্টন দৃ-ই সম্পন্ন হয়। কিন্ত 
এই 'কেনা' নিয়ে নানা অভিযোগের সদৃত্তর 
কর্তৃপক্ষ দিতে পারেননি। রাজভবন (পূর্ব) 
চতুরে রেড ক্রসের অস্হায়ী অফিসে 
| আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্হার 
তৎকালীন অধিকর্তা সদৃত্তর দিতে না পারায় 
অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। উপচ্হিত 
সাংবাদিকরা জানতে চেয়েছিলেন, কলকাতার 
বাজার থেকে যে সংখ্যক কম্বল কেনা হয়েছে 
তার কতটা সিষ্গল, কতটা ডাবল । পশমি বা 
সৃতির সংখ্যাই বা কতঃ সাংবাদিকদের 
জেরার মুখে ত্রাণ অধিকতা জানান, সি্গল- 
ডাবল, পশমি-সৃতি সবরকম কম্বলই আছে। 
তবে কোনটার সংখ্যা কত তা বলা সম্ভব নয়। 

রেড ক্রসের লাল প্রতীকে 'কালো দাগের" 
অশৃভ উপস্হিতির এটা একটা নমূনা। সিঞগল 
সৃতির কম্বলের সঙ্গে পশমের ডাবল 
কম্বলের দামের তফাৎ প্রায় ২০ গৃণের। 
সরবরাহকারী ও গৃদাম রক্ষকের মধ্যে 
বন্দোবস্ত থাকলে যেকোন ধরনের হেরফের 
অতি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। বাংলাদেশের 
শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য ওই সময় বিদেশ 
থেকে কোটি কোটি টাকার ত্রাণ সামগ্রী এদেশে 
এসেছে । মালদার জাতীয় সড়কে ৫/৭টি 
কম্বল বোবাই ট্রাক ওইসময় উধাও হয়ে 
যাবার মত ঘটনাও ঘটেছে। ঘটেছে ত্রাণ সামগ্গী 
বন্টন নিয়ে হরেক অনিয়ম। 

আর্তত্রাণের প্রাণপুরচ্ষ হেনরি ডুন ১৬৬৩ 
সালে আন্তজাতিক রেড ক্রস প্রতিষ্ঠা করেন। 
অবিভক্ত বাংলায় ১৯২১-এ রেড ক্রস স্হাপিত 
হয়। সেই থেকে দৈব-দৃর্বিপাক ও যৃদ্ধ-ঝঞ্ার 
দিনে আর্ত মানুষের সেবায় রেড ক্রস 
অপরিহার্য এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 
রেড ক্রস একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান 
চালান রক্তে মাংসে গড়া একদল মানৃষ। তাঁরা 
নিলেভি সংসারত্যাগী সন্যাসী নন। আর্ত 
মানুষের সেবা তাঁদের নেশা না পেশা,সে প্রহ্ন 
ভিন্ন। তবে সেবাকার্য পরিচালনায় অনিয়ম ও 
ত্রুটির যেসব অভিযোগ ওঠে তার দায় থেকে 
তাঁরা মৃক্তি পান না। অভিযোগের খড়গ 
স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁদের কাঁধে এসে আছড়ে 
পড়ে। 


লটারি কার স্বার্থে ১ 


রেড ক্রস তহবিল সংগ্রহের জন্য 'লাকি 
ব্যাগ' লটারি চালু করে পঞ্চাশের দশকের 
মাবামাকি। তারপরে এর নাম হয় 'রেড ক্রস 
হসপিটাল সৃইপ'। দেশ জুড়ে নানা রাজ্য 
লটারির লোভনীয় পৃরস্কারের দাপটে 
হসপিটাল সৃইপপ লটারি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৫ 
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পার্টিতে লি 


পৃর্কারের অর্থ নিয়ে যে নয়ছয় চলছে তার প্রমাণ সম্বলিত একটি চিঠি 


সালে আবার চালু হয় লটারি। পাক্ষিক ওই 
লটারির নাম ছিল “বঙ্গ কল্যাণ' । বর্তমানে এর 
অস্তিতু নেই। এখন রেড ক্রস পরিচালিত 
সাগ্তাহিক লটারির নাম “পরশমণি'। 

“বঙ্গ কল্যাণ' লটারি যখন চালু হয় তখন 
তার এজেন্ট ও সংগঠক হিসেবে দায়িতৃ দেওয়া 
হয় জে দত্ত. কোম্পানিকে। হাই কোর্টের 
বিচারপতি ব্যানার্জির নেতৃতে 
গঠিত কমিটি মেসার্স জে দত্তকে ওই নিষুক্তি 
দেন। এই লটারি পরিচালনার জন্য রাজোর 
স্বরাষ্টু দ্তর থেকে অনুমতি নেওয়া হয়। 
“বঙ্গ কল্যাণ লটারি কিছুদিন চালাবার পর 
মেসার্স জে দত্ত সরে দাঁড়ান। এরপর 
'পরশমণি' সাপ্তাহিক লটারির প্রবর্তন করা 
হয় এবং তার সংগঠনের দায়িত্ব পায় এস এস 
কোম্পানি । পশ্চিমব্গ রেড ক্রসের বার বার 
লটারির নাম ও এজেণ্ট পরিবর্তনের পেছনে যে 
কোন রহস্য নেই তা বলা মৃশকিল। তবে এই 
লটারির পৃরস্কারের টাকা নিয়ে যে সব কান্ড 
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হচ্ছে, তা পুরোটা প্রকাশিত হলে জনমনে রেড 
ক্রস সম্পর্কে শ্রদ্ধার ধারণাটাই বদলে যাবে৷ 

রেড ক্রসকে লটারি পরিচালনার অনুমতি 
দেওয়া হয়েছিল যাতে জনসেবার প্রয়োজনে 
তার তহবিল গড়ে ওঠে। অর্থাৎ লটারির 
লভ্যাংশের টাকা তার তহবিলে জমা পড়ে। 
মেসার্স জে দত্তের সঙ্গে যে চৃক্তি করা হয়েছিল 
তাতে উল্লেখ ছিল বিক্রিত টিকিটের ১৫ 
শতাংশ মূল্য রেড ক্রুস পাবে। এছাড়া প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃূরস্কারের টাকা রেড 
ক্রসের কাছে অগ্রিম জমা দেবে এজেন্ট। 
বিজ্ঞাপন তথা প্রচারের খরচও এজেন্ট 
জোগাবে। 

পরশমণি লটারির জন্য নতুন যে চুক্তি করা 
হয়েছে তাতে ওই ১৫ শতাংশ থেকেই 
বিজ্ঞাপন ও টিকিট ছাপা খরচ এবং প্রথম ও 
দ্বিতীয় পৃরস্কারের টাকা মেটাতে হচ্ছে। 
ফলে রেড ক্রসের তহবিলে উল্লেখযোগ্য কোন 
অঞ্ক জমা পড়ছে না। পশ্চিমব্গ রেড ক্রুসের 


বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কল্যাণকৃমার রায় 
জানিয়েছেন, পরশমণির এজেস্ট এস এস 
কোম্পানি পুতি ড-এর জন্য রেড ক্রসকে ৩ 
লক্ষ ১৫ হাজার টাকা দেয়। এ টাকা থেকে 
টিকিট ছাপা, বিজ্ঞাপন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় 
পুরস্কারের টাকা মিটিয়ে রেড ভ্রুসের তহবিলে 
হাজার পঞ্চাশ টাকা থাকে! 

পরশমণি লটারির প্রথম ও দ্বিতীয় 
পুরস্কার প্রাপকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া 
নিয়েও নানা অভিযোগ উঠেছে। স্বয়ং 
কল্যাণবাবৃই স্বীকার করেছেন, বহ্‌ ক্ষেত্রে 
একই পূরস্কারের জনা একাধিক দাবিদার এসে 
হাজির হচ্ছেন। এর দায়িত্ব কার + রেড ক্রসের 
না এস এস কোম্পানির ; 

৪৬তম 'ড'-এর প্রথম পুরস্কারের দাবিদার 
মেদিনীপুর চন্দ্রকোণা রোডের শ্রীমতী ছায়া 
পাল আজও পৃরস্কারের টাকা পাননি। তাঁকে 
বলা হয়েছে ওই পুরস্কারের অন্য দাবিদার 
আছে। শ্রীমর্তী পাল তাঁর টিকিট ইউনাইটেড 
ব্যাক অব ইন্ডিয়ার সাত বাঁকৃড়া ব্রাঞ্চে জমা 
'দিয়েছেন। ব্যাণ্কের ম্যানেজার টিকিটের 
পুরস্কারের মূল্যের জন্য রেড ক্রসের সাধারণ 
সম্পাদককে অফিসিয়াল চিঠিও দিয়েছিলেন। 

ছায়া পালের এই ঘটনাটি রেড ক্রস 
পরিচালিত লটারির অভান্তরীণ চেহারা 
বোঝাতে যথেষ্ট নয়। এরকম ডজন ডজন 
ছায়া পালকে পৃরস্কারের অর্থ থেকে বঞ্চিত 
হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। 


রেডত্রস 


পশ্চিমবঙ্গ রেডত্রসের বর্তমান সাধারণ 
সম্পাদক কল্যাণকৃমার রায় অন্যতম পুরনো 
কর্মী। সহ-সম্পাদক ও জনসংযোগের দায়িত 
পালন করার মধ্য দিয়ে তিনি যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। রেডক্রসের 
বর্তস্ান অবস্হা সম্পর্কে তাঁর মতামত অবশ্যই 
গৃরুতুপূর্ণ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 
রাজ্য রেডক্রসে বার্ষিক সদস্য আছেন ৭ হাজার 
এবং আজীবন সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার । 
এখন বার্ষিক চাঁদা ১৫ টাকা এবং আজীবন 
সদস্যপদের চাঁদা এককালীন ২৫০ টাকা। 
সংস্হার বর্তমান কাজকর্মের বিবরণ দিতে 


অর্থাভাবে কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে 


সুপারিশমত তখনকার রাজ্যপাল ডাঃ ননী 
গুহকে চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। তার 
পরে কাজকর্ম স্বাভাবিক করার উদ্যোগ 


বছর পর বার্ষিক সাধারণ সভাও অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। আর এখনও ডাঃ গৃহই চেয়ারম্যান 
আছেন। 


সুযোগ বঞ্চিত ৭টি অঞ্চলে রেডক্রসের 
ভ্রামামাণ চিকিৎসা কেন্দ্র কাজ করছে? 


সম্পাদকের মতে”” 


গিয়ে তিনি বলেন, ১৯৮২-র পরবর্তী কালে 


গিয়েছিল! ওই সময় রাজ্যসরকারের 
নেওয়া হয়। ১৯৭৮-র ১ আগস্ট বেশ কয়েক 


তিনি বলেন, রাজোর ৭টি জেলার চিকিৎসা 


তিনি ১ লক্ষ টাকার দ্বিতীয় পূরস্কার 
পেয়েছিলেন। টাকা আজও হাতে পাননি। 
বার বার চিঠি দিয়েছেন। সাধারণ সম্পাদকের 
সঙ্গে দেখাও করেছেন। কাজ কিছু হয়নি। 

অনেক রাজ্য লটারিতেই পূরস্কারপ্রাপ্ত 
লটারির একই নম্বরের একাধিক দাবিদার 
এসে হাজির হন। এ ঘটনা জাল টিকিটের 
অস্তিতৃকেই প্রমাণ করে। পরশমণি লটারি 
আর পাঁচটি লটারি থেকে স্বতন্ত্র এই কারণে 
যে, এর পরিচালক রেড ক্রসের মত একটি 
আন্তজাতিক সেবা প্রতিষ্ঠানের পশ্চিমবংগ 
শাখা । এখানে জাল টিকিটের অদ্তিতৃ থাকা 
দৃূভগিজনক। 


বাকিটাকার পরিমাণ কত 2 


লটারি এজেন্টের কাছে রেড ক্রস কত টাকা 
পাবে এবং পুরচকার প্রাপকরাই বা রেড 
ক্রসের কাছে কত টাকা পাবে তার কোন 
হিসাব রেড ক্রস সম্পাদক দিতে পারেন নি। 
তবে ১৯৮৬-র আয়বায়ের অননুমোদিত 
হিসাবে দেখা যায় এজেপ্টের কাছে পাওনা 
রয়েছে প্রায় $০ লক্ষ টাকা এবং পৃরচকার 
প্রাপকরা পাবে ৭ লক্ষ টাকার বেশি। 
ওয়াকিবহাল মহলের মতে ১৯৮৭ সালের 
শেষে এজেন্টের কাছে পাওনা হয়েছে প্রায় এক 
কোটি টাকা । পৃরহ্কার প্রাপকরা কত পাবেন 
তা বলা না গেলেও প্রতিদিন একাধিক বাক্তি 
রেড ক্রস অফিসে এসে তাগাদা দেন, ঘুরে 
যান। 


পুরস্কারের অর্থ নিয়ে যে নয়ছয় চলছে তার 
প্রমাণ সম্বলিত একটি চিঠির ফটো আমাদের 
হাতে এসেছে। এতে দেখা যাচ্ছে রেড ক্রসের 
অনাতম কর্মকত্ট এবং লটারি সাব কমিটির 
সদসা ডাঃ বিরল মল্লিককে জনৈক রামলালজী 
প্রথম পুরস্কারের টিকিট জোগাড় করতে 
বলেছেন। তিনি বিরলবাবৃকে যে প্রচুর টাকা 
দিয়েছেন সে কথাও চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে! 

বিরলবাবু রামলালজীকে লিখিতভাবে 
জানিয়েছেন, সম্পাদক কল্যাণ রায় এবং তিনি 
নিজে প্রথম পুরস্কারের টিকিট জোগাড়ের 
জন্য আপ্রাণ চেঙ্টা চালাচ্ছেন। চিঠিতে 
রামলালজীকে অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরতে 
বলেছেন। 

অভিযোগে প্রকাশ পরশমণি লটারির ড 
হয়ে যাবার পর মাঝেমধ্যেই প্রথম পৃরস্কারের 
টিকিট “অবিক্রিত” দেখিয়ে পৃরস্কারের টাকা 
এজেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়। পরে যদি ওই 
নম্বরের কোন দাবিদার আসেন, তা হলে 
তাকে ভদ্রভাষায় করা হয় বঞ্চিত। পরশমণি 
টিকিটের পেছনে আট নম্বর শর্তে স্পন্ট লেখা 
আছে. যে কোন বিরোধে রেড ক্রুসের ম্যানেজিং 
বডির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সৃতরাং শ্রীমতী 
ছায়া পালদের চিরকাল টিকিট কেটেই যেতে 
হবে। পুরস্কারের টাকা পাওয়া যাবে না। 

পূরচ্কারের টাকা পাননি ভি এল শা-ও। 
১৯৮৬-র ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বাম্পার ড্র-তে 


সেখানকার ডাক্তার কর্মী ও চিকিৎসাবাবদ বায় 
রেডক্রস বহন করে! এছাড়া বর্ধমান, 
মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়িতে ৪টি 
রেডক্রস গৃদাম রয়েছে। এগৃলিতে প্ুয়োজনীয় 
ত্রাণ সামগ্রী মজুদ রাখা হয়। 

কলকাতার কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে 
শ্রীরায় বলেন, ৬টি কেন্দ্র থেকে মাতৃসদন, শিশু 
কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনার কাজ 
পরিচালিত হয়। লেডি ডাক্তার ক্লিনিক্যাল 
এসিস্টযান্ট, এস্সটেনশন অফিসার, লেডি 
হেম্থ ভিজিটর, ওষুধপত্র সব কিছুর বায়ই 
গড়ে ১০০ শিশুকে দৃধ-রুটি দেওয়া হয়। 
কেন্দ্রগুলিতে টীকা দেবার ব্যবস্হাও আছে। 
'রেডক্রস বল'। “ফ্লাগ ডে', 'বেবি শো", 'কার 
ডিস্ক' প্রভৃতি অর্থসংগ্রহকারী ব্যবস্হা কয়েক 
বছর বন্ধ ছিল; ক্রমে সেগুলি চালু হচ্ছে? 
এবছর বিশব রেডক্রস দিবস (মে মাসে) থেকে 
আবার সদস্য সংগৃহ অভিযানও শুর*করা হবে 
বলে তিনি জানান। ১৯৮৬-৮৭-তে উন্নত 
চিকিৎসার সৃযোগ দেবার জন্য ৬ জনকে ৪০ 
হাজার টাকা অর্থ সাহাযা করা হয়েছে বলে 
তিনি জানান । ক্যাল্সার হাসপাতালে ১০টি 


প্রাক্তন এজেন্ট বিচারপ্রার্থী 


মাত্র ছ'মাস রেড ক্রুসের হয়ে বঙগকল্যাণ 
লটারি পরিচালনা করেই জে দত্ত আণ্ড 
কোম্পানিকে বিদায় নিতে হয়েছে । কোম্পানির 
মালিক জয়দেব দত্ত অবশ্য নিজেই রেড ক্রুসের 
সঙ্গে কারবার বন্ধ কতে চেয়েছিলেন। আর 
তাকে হারাতে হয়েছে ইউনাইটেড 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাণ্কে গচ্ছিত ৫,৪১৯৫০ টাকা। 
এজন্য তিনি কলকাতা হাইকোর্টে একটি 
মামলা দায়ের করেন। ১৯৮৬-র ৭ এপ্রিল। 
বিচারপতির কাছে হলফনামায় তিনি 
বলেছেন, সরকারি অনুমতি (৭-৬-৮৫) 
অনুসারে ২৭ জুন ১৯৬৫ রেড ক্রুসের সঙ্গে 
বস্গকল্যাণ লটারির একমাত্র এজেন্ট হবার 
চুক্তি করেন। চুক্তি ছ'মাস অর্থাৎ ১২টি লটারি 
অনুষ্ঠান পর্যন্ত কার্যকর থাকবার কথা। শর্ত 
ছিল এক টাকা দামের প্রায় ১১ লক্ষ টিকিট রেড 
ক্রস ছাপিয়ে দেবে। তার জন্য রেড ক্রসকে 
জনকল্যাণে, বিজ্ঞাপন ও প্রথম তিনটি 
পৃরস্কার বাবদ দৃ' দফায় ৩ লক্ষ ১৭ হাজার 
টাকা দিতে হবে। রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্যের ৮টি দৈনিক পত্রিকায় প্রতি 
পনের দিনে দূ বার বিজ্তাপন দেবে! কিন্ত্ত 
১০টি ড-এর (পাঁচ মাস) পর কোম্পানি লক্ষ্য 
করে রেড ক্রস চৃক্তিমত বিভিন্ন পত্রিকায় 


রেডক্রস পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্রগৃলি 
কেমন চলছে তা দেখার জন্য গিয়েছিলাম 
গোকুল বড়াল স্ট্রিটে জোনাল সেন্টারে । আগে 
এই কেন্দ্রটি ছিল দক্ষিণ কলকাতার হরিশ 
মুখার্জি রোডে। সেন্টারের বর্তমান বাড়িটির 
চোকার মুখেই রেডক্রসের যে সাইবোর্ড রয়েছে 
তা এতই জরাজীর্ণ দেখলে বোকা যাকে না 
এখানে কোন চিকিৎসা বা জনকলদণমূলক 
কাজ হয়ে থাকে। বাড়ির মধ্যের অবস্হা 
দেখলে মনে হবে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর 
কোন এক এঁতিহাসিক ভবনে এসে দাঁড়িয়েছি। 
ওই কেন্দ্রের একজন কর্মী বললেন, “কদিন 
আগে এলে দেখতে পেতেন আসল অবস্হাটা। 
যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারত। অনেক 
বলা কওয়ার পর খাপছাড়া গোছের কিছু 
মেরামত করা হয়েছে? 


গোকুল বড়াল স্ট্রিটের এই কেন্দ্রে পুসৃতি 
পরিচযয্ঁ জনকল্যাণ এবং পরিবার পরি- 
কল্পনার কাজ হয়ে থাকে! এছাড়া এখানে 
একটি স্কুলও চালানো হয়। এছাড়া সেলাই 
শেখানোরও বাবস্হা রয়েছে এখানে, যে সকল 
শিশু এখানে পড়তে আসে তাদের দ্বিতীয় 
শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। ছাত্রদের বিনা 
পয়সায় বই এবং কিছু টিফিনও দেওয়া হয়। 
কল্যাণ কেন্দ্রের প্রধান শ্রীমতী তৃপ্তি দাস 
বলেন, 'যেহেতু আশেপাশে অনেক ভাল সকূল 
হয়ে গেছে, তাই এখানে আর বেশি ছাত্র আসে 
না।' 

শৃধূমাত্র যে ছাত্ররা আসছে না, তাই নয় এই 
অনেকেও কাজ ছেড়ে চলে গেছেন। এর কারণ 
বলতে গিয়ে জনৈকা কর্মী জানালেন, ১৯৬৫ 
বিভাগ খোলা হয়। কথা ছিল রাজ্য সরকারের 
স্বাস্হ্যবিভাগ-এর দায়িতু নেওয়ার পরেও 
প্রথম ছয় মাস রেডক্রস বেতন দেবে । কিন্ত 
শুরা কথা রাখলেন, না। বেতন চাইলেই 
সরকারকে দেখিয়ে দেয়! অথচ মজার ব্যপার 
দেখুন সরকার থেকে টাকা আসছে রেডক্রসের 
হেড অফিসে । ওরা আমাদের ঘোরায় ; গেলেই 
বলে টাকা আসেনি, চেক ভাঙানো হয়নি আরও, 
কত কি' একবার এক অফিসার এল এম ও-র 
হওয়ায় তাকে বলা হয়, তার টাকা বন্যাত্রাণে 
খরচা হয়ে গেছে। তিনি জ্ঞানালেন, এখনও 


বিজ্তাপন দিচ্ছে না। এছাড়া সময় মত টিকিটও 
ছাপিয়ে দিচ্ছে না। ফলে বঙ্গকল্যাণ লটারিতে 
লোকসান বাড়তে থাকে। কোম্পানি অবিক্রিত 
টিকিটের জন্য জমা টাকা এবং অন্যান্য পাওনা 
থেকে হিসাব মিটিয়ে নিতে রেড ক্রসকে 
অনুরোধ করে। কিন্ত রেড ক্রুস গচ্ছিত টাকা 
“আত্মসাং' করেছে এই অভিযোগ তুলে 
মামলা করা হয়েছে আদালতে । সেই সঞ্গে 
একথাও বলা হয়েছে, সরকারি অনৃমতির শর্ত 


তাঁদের তিনমাসের বেতন বাকি। কবে পাবেন 
জানেন না। অথচ তাঁদের নব কাজই করতে 
হচ্ছে। এমনকি ২৩ ফেব্রুয়ারির 'শিশ্ব 
প্রদর্শনী'তেও- কমীদের পেটে ভাত না 
থাকলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে কাজ করতে 
হয়েছে? 

“চেয়ারম্যান জাসেন কিনা - এই: প্রশ্ন 
করতেই একজন বললেন, সাত-আট বছর হল 
উনি এই পদে আছেন কিন্ত একদিনও ওনার 
মুখ দেখিনি। এমন কি হেড অফিসে গিয়ে 
ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ওরা কিছুতেই 
রাজি হন না। নানা ছৃতোয় আমাদের ফিরিয়ে 


হয়েছে ৪১,৫৮৬ টাকা। হাসপাতাল সচল। 
আজও হয়নি। স্বয়ং স্বাস্হামন্র্ীকে দিয়ে গত 
বছর আগস্টে নতুন ভবনের উদ্বোধন 
হয়েছে। কিন্ত, অবস্হার পরিবর্তন হয়নি! 

ডাফ স্টিটে রেডব্রসের একটি মাতৃ ও 
শিশুকল্যাণ কেন্দ আছে । সেখানে দৈনিক ২০০ 
শিশুকে দৃধ-রুটি দেওয়ার কথা। জ্জানা গেছে 
দৃধ রুটির বদলে সেখানে খিচুরি দেওয়া হয় 
অল্প সংখাক শিশৃুকে। কর্মীরা মধ্যাহ 
আহার তাতেই সারেন। 

এরপর আসা যাক রেড রোড শরৎ বস 
কেন্দ্রের :কথা। এখানে অবশা রেডক্রস 
সোসাইটির অনাতম সদস্যা শ্রীমতী ভবানী 
গৃগ্ত রায় বলেন, আমাদের এই কেন্দু ভালই, 


দেয়। তবে-একটা জিনিস জাছে। তা হল: 
আমাদেরও একজন ডেপুটি সেক্রেটারি আছেন 
লিখে দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ মাইনের কথা 
খাকেন। 


বরানগর হাসপাতাল 


একটি মাতৃ ও শ্রিশুকল্যাণ কেন্দ্র আছে। 
১৯৬৬-র হিসাবে দেখা যায় - ওখানে 
ওষৃধপত্রে কোন. খরচ হয়নি। অর্থতি 
হাসপাতালটি অচল তবে কর্মী আছেন, 
আছেন ডাক্তার ইত্যাদি। এ বাবদে খরচ 


ভেঙে নতুন সংস্হাকে নতুন পরশমণি লটারির 
একমাত্র এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। 


১৯৮৫-র ণজুন পশ্চিমবস্গ সরকারের 
স্বরাষ্ট্র (পলিশ) দপ্তরের সহকারী সচিব জে 
সি দাস রেড ক্রসের অবৈতনিক" সাধারণ 
সম্পাদককে ৪৫৫৫ _ পি এল/পি ই/৬ এল- 


৩/৮৪ নং চিঠিতে লটারি অনুষ্ঠানের অনুমতি 


চলছে! 
দরকার। 

এই কেন্দ্রে অন্যান্য কাজের সঞ্গে নিউট্রিশন 
প্রোগ্রামও রয়েছে। এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রায় 


তবে জনগণের আরও সাহাফা 


বললেন, কি বলব, আগে শিশুদের দৃধ দেওয়া 
হত এখন তাও দেয় না। প্রায় তিন বছর হল 
বন্ধ করে দিয়েছে। রেডক্রুস-র কর্মকর্তারা 
দেখেও দেখছেন না। অথচ শিশুদের পুষ্টি 
সম্পর্কে সবাই গালভরা কথা বলেন। 2 


নিজস্ব প্রতিনিধি 


দেন। চিঠিতে নিদিষ্ট শর্তগুলি হল - টিকিট 
বিক্রির অন্তত ৪৫ শতাংশ পৃরদ্কার দিতে 
হবে.। কমিশন ইত্যাদির জন্য ৪০ শতাংশের 
বেশি বায় করা যাবে না। জনকল্যাণমূলক 
কাজে ১৫ শতাংশ ব্যয় করতে হবে। 

জে দত্ত কোম্পানির অভিযোগ এই শর্ত 
অমান্া করে পৃরস্কারের পরিমাণ ৩৪.৫ 
শতাংশ নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জনসাধারণ । 


খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি 


১৯৮৫-র আয়-বায়ের হিসাব ১৯৮৭-র 


যায় ওই বছর ম্যাটারনিটি ও চাইম্ড ওয়েল 


ফেয়ার সেপ্টারগৃলির কর্মীদের বেতন দিতে খরচ 


হয়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৫৮ টাকা। তাদের 
পি এফ বাবদ আরও দেওয়া হয়েছে ৬,২০৫ 


র 


1৬০৩ টি 


ঞ 


ও কা: ক হা দত, কাচ 


১৮২ ৮২ ৬৮ 


২০০০ তি ক ১০ 9৮ সদ, সখা তি 


৯৯ উড তি 


এল মিলি ২০ ও ্ 
২১৮০ টু ৬৮০৮০ এট 


পিএ 
কপ তরী চিপস ফিস) দিন এ 


০০১০৮ ৬৯ 


টাকা। সেই সঙ্গে ঘরভাড়া, গাড়িভাড়া, 

, স্টেশনারি ও অন্যানা খরচ আরও 
হাজার পঞ্চাশেক। সব মিলিয়ে খরচ প্রায় ২ 
সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছে। তাতে দেখা | লক্ষ টাকা। অনাদিকে রোগীদের ওষুধ ও 


পৃষ্টিকর খাদ্য বাবদে ব্যয় করা হয়েছে 
যথাক্রমে ৭ হাজার ৪১ ও ৪ হাজার ১৭৫ 
টাকা। ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রে ১৯০০ টাকার 
ওষৃধপত্র ব্যবহার করে দৃঃস্হদের সেবার নামে 


গুনাহৃতিস, ইক ড় হাতিয়া 
ভাট কার 06 এটা 


চিএ ১ ঘা ৩৯ 


০০০ ৬২৩০ 


এ ্_ ৬১৬] 


এ. সেচ ৮৬০, 
৯ 


সি ৬ ৬ তিল 


এ শন, 


প্রশাসনিক বায় দেখানো হয়েছে প্রায় এক লক্ষ 
টাকা। 

হেড অফিস-কেন্দ্রিক মেডিকেল সার্ভিস ও 
ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের অবস্হা আরও জটিল। 
এখানে বেতন ভাতা মিলিয়ে কর্মীদের জন্য 
খরচ প্রায় ৫০ হাজার টাকা । জনগণের জন্য 
দাতবা খাতে বায় মাত্র এক হাজার টাকা। 
অনাদিকে রেড ক্রুসের কর্মীদের চিকিৎসা খাতে 
বায় হয়েছে ২৩ হাজার ৭২৮ টাকা। 

১৯৮৫-র হিসাবের খাতাতেই দেখা যাচ্ছে 
কয়েকজন রেড ক্রস থেকে আগাম টাকা তুলে 
নিয়ে হিসেব দেননি! তার পরিমাণও প্রায় এক 
লক্ষ টাকা। এদের মধ্যে আছেন কমলা মুখার্জি 
- ১৯,৪০৮, অজিত মিত্র - ৮,২৪৬, সৃক্মার দে 
_ ১৬,৯২০, হরি সিং - ১০,৭৭১, শচীন 
চক্রবর্তী _ ৭০০০, পি নায়ার _ ১,১১০ টাকা। 


ট্রেনিং-এর জন্য টাকা আদায় 


রেড ক্রসের অন্যতম কাজ হল প্রাথমিক 
চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া। ১৯৮৬ ও ১৯৭ সালে উত্তর ২৪ 
পরগনার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক 
চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অভিযোগ, 
রেড ক্রুসের প্রশিক্ষক সংপ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে 
অর্থ আদায় করেছেন। ১৯৮৬-তে বনগাঁ ও 
বাগদা থানার ২৯টি স্কুল থেকে আদায় করা 
হয়েছে ২১ হাজার টাকা। ১৯৮৭-তে 
ওখানকার আরও ৪টি স্কৃল থেকে আদায় 
হয়েছে ৫ হাজার টাকা। গাড়াপোতা 
হাইস্কুলের ৯০ জনের কাছ থেকে আদায় করা 
হয়েছে ১০ টাকা করে। রামচন্দ্রপূর হাইস্কুলে 
২৩ জনের কাছ থেকে মাথাপিছু ১৬ টাকা। 
ঠাকুরনগর হাইস্কুলে ৮০ জন দিয়েছে 
মাথাপিছু ২৪ টাকা। অথচ এই টাকা রাজা 
রেড ক্রস তহবিলে জমা পড়েনি। 


দ্রব্য সামগ্রী বন্টন প্রসঙ্গ 


রেড ক্রুসের দ্রব্য সামগ্রী বিভিন্ন সেন্টারের 

মাধামে বিলি বন্টন হয়ে থাকে। এই বিলি 
বন্টন নিয়েও নানা অভিযোগ শোনা যায়। রেড 
ক্রসের অন্যতম কর্মকা ডাঃ বিরল মল্লিকের 
শশীভ্ষণ দে স্টিটে একটি বাবসায়িক পরিবার 
কল্যাণকেন্দ্র রয়েছে। ওই কেন্দ্র রেড ক্রসের 
মালপত্র কেন সরবরাহ করা হয় তানিয়ে নানা 
মহলে নানা সঞ্গত জিজ্ঞাসা রয়েছে। ১৯৮৫ 
সালের ২৬৪৯৩ নম্বর চালানে দেখা যাচ্ছে, 
রেড ক্রস ওই বছর বিরলবাবৃকে ১২০০ কেজি 
মাখন, ১০০০ কেজি রেপসিড তেল ও ৪0০0 
কেজি বিস্কুট সরবরাহ করেছে। বিরলবাবু 
রেড ক্রস থেকে এরকম আরও অনেক সামগ্রী 
পেয়ে থাকেন দৃষ্হ 'মানবতার সেবার" নামে। 
এইসব সামগ্রী যথাস্হানে সৃষ্ধুভাবে বন্টন হয় 
কিনা তা একমাত্র রেড ক্রস কর্তৃপক্ষই বলতে 
পারেন। 


ফটো £ অচিন্তা রায় ] 


সারা বিশ্ব জুড়ে রেডক্রসের যে অগ্রগতি, 
তা বোধহয় হাওড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। 
সেবার আদর্শ নিয়ে যে আন্তজাতিক 
রেডক্রসের পত্তন হয়েছিল, হাগুড়ায় সেই 
রেডক্রসেরই এখন চরম দূরবস্হা। হাওড়া 
জেলা রেড ক্রস কর্তৃপক্ষের মধ্ো গো্ভী্বন্দ, 
ক্ষমতা দখলের লড়াই, অকর্মণ্যতা, সব 
মিলিয়ে হাওড়া জেলা শাখাটি ক্রমশই দূর্বল 
হয়ে পড়ছে। মানুষের সেবার চেয়েও এই 
অবস্হায় রেডক্রসের নিজের সেবাই এখন 
বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। 

অন্যান্য জায়গার মত হাওড়াতেও বেশ 
কয়েক বছর আগে রেডত্রুসের শাখা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। তখন জেলা শাখাটি বিভিন্ন 
সেবামূলক কাজকর্ম করত। কিন্তু আস্তে 
আস্তে শাখাটি তার আসল লক্ষ্য থেকে সরে 
আসে। বর্তমানে হাওড়া জেলায় রেডক্রসের 
যে সীমিত কাজকর্ম চলছে তা তার অতীতের 
ভূমিকার ঠিক উল্টো ছবি! অবস্হাটা যেন _ 


বাড়ি নেই । সত্তরের দশকের শেষ থেকে জেলা 
রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বাড়ি তৈরি করার 
কথা চিন্তা করতে শৃরু করেন। রাজ্য 
সরকারের কাছে কর্তৃপক্ষ হাওড়ায় বাড়ি 
তৈরির জন্য একখণ্ড জমি চেয়ে আবেদন 
করেন। রাজ্য সরকার চার্চ রোডে চার কাঠা 
সরকারি খাস জমি দেবার বাবস্হা করেন। "৮০ 
সালে তৎকালীন পূর ও নগর উন্নয়ন দ্তরের 
মন্ত্রী প্রশান্ত শূর চার্চ রোডে রেডক্রসের 
প্রস্তাবিত বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্হাপন 
করেন। কিন্তু এর কিছুদিন বাদে হঠাৎ সেন্ট 
থমাস স্কৃল কর্তৃপক্ষ আদালতে গিয়ে এ জমির 
উপর ইনজাংশন জারি করার আবেদন 
করেন। তাঁদের দাবি ছিল যে, জমিটি সরকারি 
খাস জমি নয়, জমিটির মালিক স্কুল কর্তৃপক্ষ । 
আদালত স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন মত 
জমিটিতে বাড়ি তৈরি না করার জন রায় দেন। 
সেই থেকে জমিটি এমনিই পড়ে আছে। 
এরপর হাওড়া রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ আবার 
জেলা প্রশাসনের কাছে অন্য একটি জমি 
দেবার আবেদন করেন। জেলা প্রশাসন 
হাওড়া সমবায়িকার কাছে আর একটি জমি 
রেড ক্রসকে বাড়ি তৈরির জন্য বেশ কয়েক 
বছর আগে দেন। জমি তো হল, কিন্তু বাড়ি 
তৈরির টাকা কোথায় ? হাওড়ার তৎকালীন 
জেলাশাসক সৃমন্ত্র চৌধূরী রেডক্রসের বাড়ি 
তৈরির জনা প্রায় ৭ - ৮ লাখ টাকা তৃলে দেন। 
যে সমস্ত বাত্তিকে বাসের পারমিট দেওয়া হয় 
তাদের থেকে ডোনেশান নিয়ে এ বিপৃল 
পরিমাণ টাকা জোগাড় করে দেন। কিন্তু তা 
সন্তেও আজও জেলা রেডক্রসের বাড়ি তৈরি 
হল না। জানা গেছে বাড়ি তৈরির জনা পাওয়া 


হাওড়া 
রেডক্রসেরই 
র প্রয়োজন 


এটাকা ব্যা্কে রাখা হয়েছে । এখন বনবিহারী 
বসু রোডে কলকাতা পূরসভার একটি বাড়িতে 
জেলা রেডভ্রসের কাজকর্ম চলেছে। 

বিগত "৭৮ সালের বন্যার পর জেলার 
ক্ষকদের কৃষিকাজে. সহায়তা করার জন্য 
জাপান সরকার রেডক্রসের মাধামে চারটি 
পাওয়ার-টিলার হাওড়ায় পাঠান। খবর নিয়ে 
জানা গেছে, সেই পাওয়ার টিলারগুলি আজ 
পর্যন্ত কোন কাজে লাগান হয়নি। জানা 
গেছে, দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর পাওয়ার 
টিলারগুলির আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। 
এমনকি অডিট রিপোর্টেও পাওয়ার- 
টিলারগৃলির কোন উল্লেখ নেই। 

হাওড়ার বাউড়িয়ার দেউলটিতে দিল্লির 
কেন্দ্রীয় রেড ক্রস দ্বারা পরিচালিত একটি 
হাসপাতাল রয়েছে। কয়েক বছর হল 
হাসপাতালটি কাজ করছে। কিন্তু এখনও 
পর্যন্ত হাসপাতালটির ইনডোর বিভাগ চাল্গ 
হয়নি। অথচ হাসপাতালটিতে প্রতিদিন প্রচুর 
রুগী আসেন। হাসপাতালটিতে একজন 
ডাক্তারসহ ৩/৪ জন অন্যান্য কর্মী রয়েছেন। 
জানা গেছে, হাসপাতালের কর্মীরা দীর্ঘদিন 
ধরে মাইনে পাচ্ছেন না। যে বাড়িতে 
হাসপাতাল, সেই বাড়িটির অবস্হাও খারাপ | 
যে কোন সময়ে ভেঙে পড়তে পারে বলে 
অনেকে আশফ্কা প্রকাশ করেছেন। '৮৩ _ 
"৬৪ সালে হাসপাতালটি সারানর ব্যবস্হা করা 
হয়। সারানর কনট্রাক্ট পায় জেলা রেডক্রসের 
এক কর্মকতারি ঘনিষ্ঠ আত্ীয়। বিভিন্ন মানৃষ 
অভিযোগ করেছেন যে সিমেন্টের বদলে মাটি 
দিয়ে হাসপাতালটি সারান হয়েছিল। জেলা 
রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা 
জানবার জন্য অনুসন্ধান করার ব্যবস্হা 
করেন। কিন্তু অনুসন্ধানের কাজ কোন এক 
অজ্ঞাত কারণে এগোয়নি। 

আগে হাওড়ার ২২টি কেন্দ্রে রেড ক্রস 
কতৃপক্ষ বাচ্চা ও মায়েদের দৃধ দেবার ব্যবস্হা 
করেছিলেন! বেশ কিছুদিন এ্সব কেন্দ্র থেকে 
দৃধ বন্টন করা হত। কিন্ত্ত কয়েক বছর হল দৃধ 
বন্টনও বন্ধ হয়ে গেছে। 

কেন হাওড়া রেড ক্রসের এই চরম 
দৃূরবস্হা ৯ এক কথায় বলা যায়, কর্মকতা্দের 
মধ্যে গোচ্ঠীন্বন্দ্ের ফলেই জেলা রেড ক্রসের 
আজ এ অবস্হা। হাওড়া জেলা রেড ক্রসের 
বর্তমান সম্পাদক মাজেদ আলি মোল্লা। মাজেদ 
সাহেব হাওড়া জেলা পরিষদের সি পি এম 
সদস্য। অপরদিকে আছেন রেড ত্রুসের হাওড়া 
সদরের সম্পাদক ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দত্ত। 
শ্রীদত্ত কিছুদিন আগে সি পি এম-এর কর্মী 


পরিবর্তন ৫৭ 


ছিলেন। কিন্ত্ত স্পচ্টভাষী হবার অপরাধে, 
কয়েক বছর আগে 'পার্টি বিরোধী" কাজকর্ম 
করার অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে দল থেকে 
বিতাড়িত করা হয়। '/৭ সালে জেলা কমিটি 
নিবচিনের সময় ঠিক করা হয় শ্রীদত্তকে রেড 
ক্রসের জেলা সম্পাদক পদে প্রার্থী করা হবে। 
কিন্ত শেষে এক অজ্তাত কারণে শ্রীদত্তকে 
সরিয়ে মাজেদ মোল্লাকে প্রার্থী করা হয়। 
অনেকে অভিযোগ করেছেন, যথেষ্ট যোগ্যতা 
থাকা সত্বেও শৃধৃমাত্র সি পি এমের মনপসন্দ 
প্রার্থী না হবার জন্যই শ্রীদস্তকে সরিয়ে দেওয়া 
হয়। শ্রীদত্ত যেহেতু সদর সম্পাদক, তাই তাঁকে 
অবজ্ঞা করার জন্য মাজেদ সাহেব নিজের 
খুশিমত কাজকর্ম চালাচ্ছেন, এ অভিযোগ 
অনেকেরই । এমন কি বিগত বন্যার সময় 
হাওড়ায় রেড ক্রস থেকে যে ত্রাণ পাঠান হয় তা 
মাজেদ সাহেব নিজের খুঁশিমত বিলি করার 
বাবস্হা করেন। অভিযোগ, এ ব্যাপারে তিনি 
সদর সম্পাদকের সঙ্গে কোন আলোচনা 
পর্যন্ত করেননি। মাজেদ সাহেব ও তাঁর 
অনৃগামীদের জনাই হাওড়া রেড ত্রসের আজ 
এই অবস্হা বলে অনেকের ধারণা। 

তবে, এর মধোই হাওড়া জেলা রেড ক্রসের 
সদর শাখা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে 
চলেছে। সদর শাখার এক মৃখপাত্র জানান 
তাঁরা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 
“ফার্ট-এড ক্যাম্প" করছেন। জুনিয়র রেড 
ক্রসকে দিয়ে কিভাবে আরও ভাল কাজকর্ম 
করান যায় তার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এছাড়া "৬ 
সালে জেলা রেড ক্রসের সদর শাখার উদ্যোগে 
“গ্রীন হাওড়া _ ক্সিন হাওড়া' শীর্ষক একটি 
কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের 
বাচ্চাদের স্বাস্হা পরীক্ষার বাবস্হাও করেছেন 
রেড ব্রুসের সদর শাখার কর্মীরা । সদর শাখার 
এক মুখপাত্র জানান, আয় বলতে তাঁদের 
কিছুই নেই। জেলা প্রশাসনের সক্রিয় 
সহযোগিতায় তারা কৃছি কিছু টাকা সাহায্য 
হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে পাচ্ছেন। 
তবে তার পরিমাণ অতি সামান্য। এছাড়া 


থেকে চাঁদা তৃলেও তহবিল বাড়ানর চেষ্টা 
করছেন। 

অথচ এরই মধ্যে কোন কাজ না করেই 
জেলা রেড ক্রসের এক কর্মকতা এবার দিল্লিতে 
গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে 'ভাল কাজ 
করার' সার্টিফিকেট নিয়ে এলেন। তাই জেলা 
রেড ক্রসের অনেক সাধারণ কর্মী প্রশ্ন 
তুলেছেন, যেখানে জেলা রেড ক্রসের এই 
অন্তঃসারহীন অবস্হা, সেখানে কেন 
আজকাল কর্মকর্তারা পূরস্কার নিতে দিল্লি 
যান £ আর পৃরস্কারের জন্য এরা মনোনীতই 
বা হন কিভাবে £ স্হানীয় লোকজন এখন 
বাজনা বেশি হাওড়া রেড ক্রসের |" [0 


নিজস্ব প্রতিনিধি 


সর্বোদয় সম্মেলনে 
রাজীব নেতৃতের 
সমালোচনা 


গত বছরের ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর 
] বোম্বাইয়ের বোরিভলিতে গান্ধীবাদীদের এক 
সম্মেলন হয়। কোনো মন্ত্রী বা রাজনৈতিক 
নেতা এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত না হওয়ায় এই 
রকম একটা সম্মেলন সংবাদপত্রে অবহেলিত 
থেকে গেছে। অথচ গৃর্ত্ের দিক থেকে এই 
সম্মেলন আদৌ অবহেলার যোগ্য ছিল না। 
সারা ভারত থেকে পাঁচ হাজারের মত 
প্রতিনিধি নিজেদের খরচে এই সম্মেলনে যোগ 
দিয়েছিলেন। কন্যাকৃমারী থেকে হিমালয়ের 
গাড়োয়াল, এমনকি মণিপৃর অরুনাচলের মত 
এলাকা থেকেও কম বেশি প্রতিনিধি উপস্হিত 
ছিলেন । দেশের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিছর এই ধরনের 
সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক। 

গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজের সঠ্গে যুক্ত 
কর্মী ও নেতাদের সঞ্গে গুজরাতী লেখক এবং 
বিশ্বভারতী প্রাক্তন আচার্য উমাশ৩্কর 
যোশী. চিপকো আন্দোলনখ্যাত সৃন্দরলাল 
বহ্গৃণা, চম্বলের ডাকাতদের মধ্যে কাজ্জের 
জন্য বিখ্যাত সৃত্বারাও, পারমাণবিক বিদৃতের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সবেদিয় নেতা নারায়ণ 
দেশাই, শান্তিনিকেতন ও সেবাগ্রামের প্রাক্তন 
শিক্ষয়িত্রী ও লেখিকা মার্জারি সাইকস. কাশী 
বিদ্যাপীঠের অনাতম প্রতিষ্ঠাতা ৯ বছরের 
বিচিত্র নারায়ণজ্জীও সম্মেলনে অংশগ্রহণ 
করেছেন। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
হাজির ছিলেন বৃদ্ধ নৃপেন চৌধুরী, যিনি ১৯২১ 
সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে গান্ধী্জীর 
প্রস্তাবের এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ৬ 
ভোটদাতার একজন ছিলেন। সম্মেলনে যেসব 
বিদেশী গান্ধীবাদী বন্তৃতা দিয়েছিলেন, তাদের 
মধো ছিলেন জাপানের কৃষি-বিক্তানী 
মাসানোবু ফুকুওকা, ইন্দোনেশিয়ার চার 
প্রতিনিধিদলের নেত্রী শ্রীমতী গেদঙ বাগায়েস 
ওকো, নেপালের গান্ধীবাদী নেতা তৃলসী 
মেহরাজী ও রুদ্রলালজী। 

১৯২১ সালে খিলাফৎ অসহযোগ 
আন্দোলনের অংশ হিসাবে বোম্বাই শহর 
থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে বোরিভলি গ্রামে 
'শেরি কেন্দ্' নামে গান্ধী আশ্রমের পুতিষ্ঠা 
হয়। বর্তমানে বোরিভলি বোম্বাই শহরের 
অন্তর্ভূক্ত এবং বহৃতল বাড়ি পরিবেষ্টিত 
শেরি কেন্দ্রের পরিবেশ এখনও গ্রামের মত! 
অন্যানা গান্ধীবাদী অর্থনৈতিক কার্যক্রম ছাড়া 
এখানে বায়োগ্যাস প্র্ান্ট নিয়ে গবেষণা ছিল। 


গান্ধীবাদী গোম্ঠী চারদিন দেশের বিভিন্ন 
সমস্যা এবং একদিন বিশেষ করে যুবকদের 
সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন৷ 
বেশিরভাগ প্রতিনিধি এসেছিলেন 
গ্রামাঞ্চল থেকে। তাই শ্রীমতী মণিবেন 
লালাবতীর স্বাগত ভাষণে গ্রামের সমস্যা মৃখ্য 
হয়ে দেখা দেয়। তিনি বলেন, শহরে নতৃন 
নতুন বড় বড় হাসপাতাল হচ্ছে, কিন্ত্‌ গ্রামের 
রোগীরা সামানা ওষুধও পায় না। সারা দেশে 
আকাল চলছে, পানীয় জল ও খাদের অভাবে 
গৃহপালিত জন্ত্র মরে সাবাড় হয়ে যাচ্ছে, 
মানুষও যাযাবরে পরিণত হচ্ছে। ফলে 
গ্রামাঞ্চলে চাষবাস চাল্‌ রাখা যাবে কিনা, তাই 
নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলনের মূল 
লক্ষ্য ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ১৯৭৪-৭৫ 
সালের বিহার ছাত্র আন্দোলনের এক নেত্রী 
জানকী (পরবর্তীকালে জয়প্রকাশ নারায়ণের 
পালিতা কন্যা) বিহার আন্দোলনের জনপ্রিয় 
গান 'মানবসে মুক্তি চাহিয়ে' গানের মধ্য দিয়ে । 


শ্রীউমাশভ্কর যোশী বলেন, গান্ধীজীর 
মৃত্ুর পর বিনোবা ভাবে লোকশক্তিকে 
জাগ্রত করার চেষ্টা করেন আর জ্রয়প্রকাশ 
নারায়ণ গান্ধীবাদী আন্দোলনকে সর্বাত্রক 
বিপ্রবের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। গান্ধীবাদীদের 
স্হানীয় পর্যায়ে কাজ্জ করলেও তাদের বিশ্ব- 
সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। চের্নোবিলের 
মারাত্তক দুর্ঘটনার পরেও এদেশে পারমাণবিক 
বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বাড়ানোর কর্মসূচী 
নেওয়া হয়েছে, এদেশে চের্নোবিলের মত 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর জনা জোরদার 
আন্দোলন করতে হবে। সুন্দরলাল বহৃগৃণা 
বলেন. অরণা রক্ষা ও অরণা বৃদ্ধির কর্মসূচীকে 
সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে । কিসের জনা 
এবং কাদের জন্য উন্নয়ন প্রশ্ন তুলে উন্নয়নের 
ধারার পুনর্বিন্যাস করতে হবে, পাঞ্জাব ও 
হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সূ সমাধান এবং 
নির্বাচন ব্যবস্হার সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হতে 


পরিবর্তন &৮ 


আন্দোলনগৃঁলিকে সংবাদ মাধাম যথেষ্ট গৃরুতু 
না দেওয়ায় দেশে হিংসার মনোভাব বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। সৃন্দরলাল বহৃগৃণার মতে, বর্তমানে 
মানবজাতির সামনে তিনটি সমস্যা _ 
জনসংখ্যা, গরিবী ও পরিবেশ। 

সম্মেলনে বিভিন্ন আলোচনায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের নীতি এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হন। 
সর্বোদয়ীরা এক সময়ে জয়প্রকাশের 
আন্দোলনের মূল সংগঠন ছিল । এখনও তাঁরা 
সস্কটের কথা বলছেন। তবে সম্মেলনে 
একজনও জনতা পার্টি বা চন্দ্রশেখরের নাম 
উল্লেখ করেননি । বরং কোন কোন শর্তে ভি পি 
সিংকে দুনীতি বিরোধী আন্দোলনের নেতা 
বিতর্ক চলে। তবে সম্মেলনের প্রতিটি দিন 
বয়স্ক গান্ধীবাদী নেতাদের সঙ্গে তরুণ 
নেতাদের মতান্তর সুদ্পন্টভাবে ধরা পড়ে। 
রাজনৈতিকভাবে ছাত্র-যুব সম্ঘর্ষ বাহিনী 
দেশের বিভিন্ন এলাকায় গরিবদের নিয়ে 
আন্দোলন করছেন এবং তাঁরা অভিযোগ 
ব্যাপকভাবে গরিবদের আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দিতে পারছেন না। 

যুবা গান্ধীবাদীরা যেভাবে সম্মেলনে গান্ধী 
আন্দোলন এবং সম্মেলন পরিচালনা সম্পর্কে 
বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন, তাতে মনে হল 
আগামীবারের সর্বোদয় সম্মেলন হয়ত, 
অন্ারকম হবে? একসময়ে কংগ্রেস ও 
সোসালিস্টদের বার্ষিক সম্মেলনে সারা দেশের 
আলোচনা করতেন। জাতীয় এঁকা বজায় 
রাখার ব্যাপারে এটি একটি বড় সোপান ছিল। 
সৃখের বিষয়, গান্ধীবাদীরা জাতীয় একা বজায় 
রাখার সেই ধারাকে এখনও গতিশীল 


রেখেছেন। 0 
নিরঞ্জন হালদার 
ফটো £ গৌতম দাশ 


'বৃটিশ পুলিশ কোনদিন 
আমাকে ধরতে পারেনি।' 
কথাগৃলো বলার সময় দৃঢ প্রত্যয় 
জেগে উঠেছিল ৭৪ বছর বয়সী 
কমলা মুখার্জির কণ্টস্বরে। 


কমলা মুখার্জিকে শৃধু প্রবীণ 
স্বাধীনতা সংগ্রামী বললে ভূল 
হবে, দেশের স্বাধীনতার পর তিনি 
কখনো ছুটে গিয়েছেন আদিবাসী 
সমাজের ডাকে, কখনো মেয়েদের 
অধিকার বোধ জাগিয়ে তোলার 
কাজে । হাজং আন্দোলনের সচ্গে 
তার ছিল অন্তরের টান। তাই 
বাংলাদেশের চাকমা উদ্বাস্তুদের 
সমস্যা এখনও তাঁকে প্রবলভাবে 
নাড়া দেয়। 


হিমালয়ের সম্গে তাঁর গভীর 
সম্পর্ক। সুযোগ পেলেই টগবগিয়ে 
ছুটে যান হিমালয়ের কোলে । আর 
সতেজে জানিয়ে দেন 'যত দিন 
বাঁচব কাজ করে যাব।" 


কমল মুখার্জির শিয়ালদহের 
বাড়িতে যেতেই তিনি যেন কিছুটা 
বিব্রত হয়ে পড়লেন। ' “এ 
চেয়ারটায় বসুন।' সত্যি কথা 
বলতে কী চেয়ারের খানিকটা অংশ 
ছাড়া ঘরে আর কোথাও বসার 
জায়গা ছিল না। চারিদিকে শৃধূ 
বই, এমনকি ওর বিছানার 
দৃূপাশেও। আমি সেদিকে 
বলজেন, "রাত্রে পড়ি 

তো।' 


জানতে চাইলাম-কিভাবে 
স্বাধীনতা আন্দোলনে এলেন? 
চকিত জবাব এল, “স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যোগ দিতে হবে বলেই 
তো জানতাম" উত্তরটা শুনে বেশ 
কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম। উনি 
বোধহয় বৃঝলেন। তারপর ধীরে 
জন্ম হয়েছিল দামোদরের তীরে । 
বাবাকে মনে পড়ে লা। আমার 
জন্মের পরেই বাবা প্রমথনাথ 
চ্াটার্্সি , মানবেন্দ্নাথ রায়ের 
স্গে জার্মানিতে পালিয়ে যান। মা 


বন্যায় আমাদের ঘর ভেঙে যায়। 
বাবার সহকর্মীরা আমাদের 
মৈমনসিং-এ নিয়ে যান। মা 
পড়াশোনা জানতেন । একটাস্কৃলে 
কাজ জুটে যায়। আমরা 
বিস্লবীদের মধ্যেই বড় হয়েছি।” 


বললাম-জানতে ইচ্ছে করে, 
এখন আপনি কোন কোন 
সংগঠনের সচ্গো যুক্ত । একটু হেসে 
বললেন, 'পশ্চিমবঞ্গ মহিলা 
সমিতির সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন ধরে 
যুক্ত। এছাড়া জিওগ্রাফিক্যাল 
সোসাইটি, হিমালয় সমীক্ষা 
পরিষদের সঙ্গেও আমার যোগ 
রয়েছে। মৈমনসিং বিদ্যাময়ী স্কুলে 
আমি পড়তাম । এ স্কৃলের প্রাক্তন 
ছাত্রীদের একটা সংগঠন রয়েছে 
এখানে, সেখানে যুক্ত রয়েছি।” 


আমি আমার পরের কৌত্হল 
প্রকাশ করলাম-আপনি দীর্ঘাদন 
বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করছেন। 
ব্যান্তি বা হতাশা কি আপনাকে 
পপর্শ করে না? উনি বোধহয় একটু 
হতাশা এগুলো আবার কী? এত 
তাড়াতাড়ি সব কিছু হয়ে যাবে তা 
তো হয় না। যে| কাজ গুলো হাতে 
রয়েছে তা শেষ না করে বিশ্রাম 
নেবার অবকাশ কোথায় বলুন?” 


জানতে চাইলাম, আপনাদের 
সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে আজকের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের কোন পার্থক্য কি 
আপনার নজরে আসে না? এবার 
একটু গম্ভীর হলেন তিনি। "হা, 


করলে পুলিশ ধরে নিয়ে যেত। 
নির্যাতন করত। আজকাল 
অবস্হার অনেক পরির্বতন 
এখন রাজনীতি বা 


আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে 


এখন তারা পৃরনো শোষণ 
ব্যবস্হাকে মানতে চাইছে না। 
এছাড়া জাতপাতের ব্যাপারটা 
এখনও গ্রামে রয়ে গিয়েছে। 
স্বভাবতই আদিবাসীরা এর থেকে 


সমাধানের উপায় কী? জবাব দিতে 
তিনি একটু সময় নিলেন না। মনে 
হল উত্তরটা তার অনেক আগেই 
তৈরি ছিল। বললেন, 'যেমন করে 
রাশিয়া তার উপজাতি সমস্যা 
সমক্ধান করেছে পথ সেটাই, ওদের 
দেশে তো অনেক উপস্তাতি আছে. 
কই তারা তো আন্দোলন করছে 
না। আমাদের দেশের আদি- 
বাসীরাও যদি বিভিন্ন আর্থ- 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সৃযোগ 
সৃবিধা পায় তবে তারা এ ধরনের 
আন্দোলনে যাবে না। আমাদের 
দেশের আদিবাসীদের জন্য ঘে টাকা 
পয়সা সরকার দেয় তার সৃষ্থৃ 
ব্যবহারও আমরা করি না'। 


পরিবেশটা একটু গম্ভীর হয়ে 
ওঠে। প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য 
জিজ্তাসা করি-স্বাধীনতা 
আন্দোলনের উপর কিছু লিখছেন 
কি? উনি বললেন, 'হযা, স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ঘটনার উপর আমরা 
কাজ করছি চ্যালেঞ্জ এ স্টেজ অব 
ইন্ডিয়ানস্‌ স্টাগল ফর ফিডাম নামে 


একটা বই প্রকাশ করেছি। এই 
বইতে ১৮৭২ থেকে ১৯৪৭ সাল 
পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামোর 
বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। 
বিগ্লবী বাঘাযতীন ও যদৃগোপাল 
মুখার্জিকে নিয়ে একটা বই করেছি । 
এ বিষয়ে রিসার্চের প্রয়োজনে 
আমাদের কাছে আসেন। তাঁদের 
সাহাযা করি।' জিক্তাসা করলাম, 
পশ্চিমব্গ সরকার এ বিষয়ে 
আপনার কোন সাহায্য নেয় কিনা। 
বললেন:হযা, যেমন ননীবালা দেবী 
ছিলেন প্রথম মহিলা রাজবন্দী। 
সেই ১৯০৩-১৯০৬ সালের কথা। 
সরকার তার সম্পর্কে জানাতে 


আসতে পারছে না কেন? কেনই বা 
রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার মত 
লঙ্জাজনক ঘটনা আজও ঘটে? 
উত্তর দেবার গতি এবার একটু কমে 
এল। ধীরে ধীরে বললেন, 

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সময় অনেক মেয়েরাই তো ঘরের 
বাইরে এসেছিল। দেশের 


গেছে। এই সমাজতান্ত্রিক 
কাঠামোর বিরদ্ধে আমাদের লড়াই 
করতে হবে।' 


জিজ্ঞাসা করি, কখনও কি 
নিজেকে একলা মনে হয়? এবার 
প্রাণখোলা হাসি। বললেলন আমি 
একলাই থাকি। বোচ্বেতে ছেলে 
চাকরি করে । সেখানেই ছেলে আর 
বউ থাকে । ১৯৬১ সাল থেকে 
হিমালয়ের বিভিন্ন চূড়ায় উঠছি। 
এ বছরটাও তো বাইরে বাইরেই 
ঘবরলাম। অরুণাচলে গিয়েছিলাম 
স্বাধীনতার ৪০ বছর উপলক্ষে 
সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
রেলের পাশ দিয়েছিল। আমিও 
বস্তার, অন্ধ, পুনা ঘরে এলাম। 
কিছুদিনের মধ্যে মণিপৃরে যাব। 
কলকাতায় থাকলেও বাড়িতে 
থাকার সময় পাই কোথায়? 
বিভিন্ন সংগঠনের কাজে বাস্ত 
থাকি কাজেই একলা হবার ফূরসং 
মেলে না।' 0] 


রাহ্‌ল গোস্বামী 


পরিবর্তন ৫৯ 


পরিবর্তন ৬০ 


কাহিনী-চিত্রের পাশাপাশি তথাচিত্র 
নিমা্ণের বয়সও অনেক হল। কিন্তু 
তথাচিত্রের আকারে কাহিনীচিত্র নিমা্ণের 
উদাহরণ বোধহয় খুব বেশি দেওয়া যাবে না। 
ফিচার না কাহিনীচিত্রের মেজাজে তথাচিত্র 
নিম্ণে পরিচালকের যে মৃন্সিয়ানা থাকা 
দরকার, তা না থাকলে কাহিনী অথবা তথা 
কোনটাই দর্শকের মনে ভিত গড়তে পারে না। 
সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ফিল্ম লেবরেটরির 
প্রোজেকশন থিয়েটারে স্বল্প সংখাক দর্শকের 
উপস্হিতিতে প্রদর্শিত হল একটি কাহিনীমূলক 
তথাচিত্র _ 'নথি'। নথি অর্থাৎ দলিল। নথি 
অর্থাৎ প্রমাণ। মূল ঘটনা হল £ এক অশান্ত 
যুবক, যে পুলিশের চাকরি পেয়েছিল এবং 
চাকরি করতে করতেই মৃখোমুখি হয়েছিল 
করাপসনের। কিন্তু সে কিছুতেই মেনে নিতে 
পারেনি সেসব। ফলে তাকে একসময় 
ট্রান্সফার করা হল। এবং সে পদত্যাগ করল। 
আর এই সময় ছেলেটি পেল পৃলিশ মেডেল । 
ছবির প্রয়োজনে অভিনেতার আয়োজন 
থাকলেও, চ্হিরচিত্রগুলি উপস্হাপনার 
প্রয়োগে হয়েছে জীবন্ত। মনে হয় শ্যামল 
ঘোষাল বা কল্যাণ চ্যাটার্জি নন, মূল অভিনেতা 
সংবাদপত্রের উদ্ধৃতাংশ ও স্হির চিত্র। _ 
সম্গে এমন প্রয়োগ সচরাচর দেখা 
যায় না। চল্লিশ মিনিটের ছবি 'নথি'। তোলা 
হয়েছে ১৬ মিমি ক্যামেরায় । পরে ব্লো-আপ 
করা হবে। কথা আছে দূরদর্শনে দেখানর। 
ছবির শুরুতেই পরিচালক বলে দিয়েছেন, 
ছবির ঘটনাবলী বিভিন্ন কেস হিস্টি থেকে 
নেওয়া। শুধু চরিত্র ও স্হান কন্পনাশ্রিত। 
ট্রেনিং কলেজ, টিটাগড়, খড়দহ, 
বিধাননগর, যাদবপুর, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড 
- এইসব পরিচিত এলাকাগৃলি ছবিতে চিতিত 
হয়েছে। 
ছবিটি মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। 
(ক) অশান্ত যুবকের অস্হির চলাফেরা, (খ) 
ব্যারাকপূরে পৃলিশ ট্রেনিং, (গ) টিটাগড়, 
খড়দহ, বিধান নগর ও যাদবপুর থানার 
কার্যকলাপ, (ঘ) পদত্যাগ পর্ব ও পৃলিশ 


ডাক পাক বা না পাক। ফুট প্রিন্ট বা ফিংগার 
প্রিন্ট এ সব মনে করিয়ে দেয়। (২) পৃলিশের 
কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তি কোর্টে গ্রাহ্য নয়। 
(৩) কৃকৃরের ঘ্াণশক্তির সাহায্য দোষীকে 
ধরার ব্যাপারটাও কোর্টে গ্রাহ্য হয় না। 
ছবিতে এমন কিছু দৃশ্যের সংযোজন আছে 
যা আমাদের মগজকে বাঁকিয়ে দেয়। দৃশ্যগুলি 
হল £ পৃলিশ ট্রেনিং স্কুলে একটি ঘোড়া ফাঁকা 


মাঠে ছুটতে ছুটতে ঘরের ভেতর ঢূকে গেল। 
থানায় মস্তানদের উপদ্রব। পণপ্রথাকে কেন্দ্র 
করে এবং তার সুযোগ সে সদ্বাবহার করে 
মস্তানদের থানা ঘেরাও। রাজনৈতিক 
নেতাদের থানা অফিসারের ওপর চাপ সৃষ্টি । 
হাসপাতালে রোগীর অস্বাস্হাকর নালা। 
রোগীর বিছানার নিচ দিয়ে বেড়াল চলে 
যাওয়া। স্কুলে মেয়েদের হয়রানি। যাদবপুর 
থানায় ড্রাগ। রাজনৈতিক চাপে থানার 
অফিসাররা কতদূর নিরপেক্ষ থাকতে পারেন। 
একজন পৃলিশ অফিসারকে কোন জায়গাতে 
উপযুক্ত প্রমাণ না করতে পারায় হোমগার্ডে 
প্রেরণ। শুধমাত্র পৃলিশ অফিসার নিজেকে 
এবং পুলিশ প্রশাসনকে ধিক্কার দেবার জনাই 
পদত্যাগপত্রে নিজের খামের নিচে লেখে 
“হোমগার্ড'। আহা, কী তীব্র বাজনা! পুলিশ 
মেডেল পাওয়ার দৃশ্য। 

ছবিতে একটি অংশে মহাভারত থেকে 
উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে £ 'যদি কোন মহিলা 
অলঙ্কার পরিহিতা, নির্ভয়ে রাজপথে 
চলাফেলা করিতে সক্ষম হয়, তখনই রাজার 
শাসন ও শৃঙ্খলার গৃণগান করা যাইতে 
পারে ।' _ একি শৃধু মহাভারতের কথা না শুধু 
পরিচালকের * এখানেই 'নথি' ছবিটি সময়ের 
গন্ডি পার হতে পেরেছে । আর এ কারণেই 
বলা যেতে পারে মাত্র চল্লিশ মিনিটের বিশাল 
ছবি 'নথি' শ্যামল ঘোষাল দক্ষ হাতে পূর্ণ 
যোগাতায় তথাচিত্রটি নিম্ণি করেছেন। ছবির 


চিত্রগ্রাহক গৌর কর্মকার ও সম্পাদক শক্তি দত্ত- 
ও পরিচালকের পাশাপাশি যোগা সৃনামের 
অধিকারী । 2 


গৌতম সেনগুপ্ত 


সুরের বাঁধনে গঙ্গা 
ভোলগা 


কথায় বলে যে মানুষ গান, ফুল ও শিশু 
ভালবাসে না সে এক মূর্তিমান শয়তান । তাই 
গান শুধু মানুষকে মনৃষ্যতৃই দান করে না দূরকে 
যেন কাছে আনে তেমনি অন্তরের নিবিড় 
সম্পর্ককে আরও প্রগাঢ় করে তোলে । 

১৫ ফেব্রুয়ারি সোনা মাখা রোম্দূরের ভোরে 
এমন এক গান শোনার, গান ভাল লাগার 
আসর বসিয়েছিল সঙ্গীত জগতে বহু 
পরিচিত নাম এইচ এম ভি। যাদের এই 
আসরের মূল উদ্দেশা ছিল গানের তরী বেয়ে 
সোভিয়েত সঙ্গীতপ্রেমীদের হাত ধরা। 
আবার অন্যদিকে ওদেরও উদ্দেশ্য ছিল রুশী 
নূরের মাধামে ভারতের সংগীত মূর্ছনাকে ছুঁয়ে 
ছুঁয়ে যাওয়া। শৃধূ তাই নয়, এরই মাধামে উভয় 
দেশের মধ্যে দ্রাত্ত্বের সম্পর্ক যাতে আরও 
উন্নত হয় তার এঁকান্তিক প্রচেচ্টা। 

সেদিনের অর্থাৎ সোমবারের ওই ভোরে 


কলকাতা তথাকেন্দ্রে সংগীতার্ণৰ থেকে 
কয়েকটি আকর অর্থাৎ ক্যাসেট ও রেকর্ড 
মিলিয়ে ১৪৬টি গানের কথা তৃলে দেওয়া হল 
সুধী শ্রোতৃবৃন্দের হাতে। এবার যার যেটা 
পছন্দ সেটা তুলে নেওয়ার পালা। প্রসঙ্গত, 
১৯৭৮ সাল থেকে এইচ এম ভি রুশ সংস্হা 
মেঝদৃনারোদশায়ার সঙ্গে এই দেয়া-নেয়ার 
হাট বসিয়ে যাচ্ছে। 


এই দেয়া নেয়ার হাটের উদ্বোধন করে 
কলকাতার মেয়র কমল বস বলেন, 'উভয় 
দেশের সংস্কৃতিগত ভাবধারা বিনিময়ের ক্ষেত্র 
হয়ত বা ততটা সম্প্রসারিত হয়নি কিন্তু 
যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।' আর এই একই 
সম্ভাবনার সর বেজে ওঠে কলকাতায় 
সোভিয়েত দূতাবাসের প্রধান সারগেই এম 
কোসিকান এবং অন্যানাদের কন্ঠেও। 

যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন এক না- 
জানা গানের সূর মনকে কেমন যেন উদাস করে 
তুলেছিল যার রেশ কাটতে বেশ কিছুটা সময় 
লেগেছিল। আর তখনই ইংরেজ কৰি 
ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতার দৃ'টি লাইন 
মনে পড়ে গেল +1176 18510 11. [79 
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দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


কলকাতার আসল 
মুখ 


দূরদর্শনের রাশ্ঠীয় কার্যক্রমে কলকাতা নিয়ে 
সিরিয়াল তৈরি করা হবে। ৩২টি পর্বে ভাগ 
করে এই সিরিয়াল তৈরি করার প্রাথমিক কাজ 
এখন প্রায় শেষ হতে চলেছে । তবে এখনও 
চিত্রনাট্য তৈরি হয়নি। কলকাতা সম্বন্ধে 
নানান তথ্য সংগ্রহ করার কাজ পূর্ণ উদ্যোগে 
চলেছে। বিশিষ্ট কলকাতা গবেষক 
নিশীথরঞ্জন রায় এই তথ্য দিয়ে জানালেন, 
কলকাতা সিরিয়ালে এখনও পর্যন্ত কোন 
খসড়া তৈরি করা হয়নি। তথ্য সংগ্রহের কাজ 
শেষ হবার পরেই বিশিষ্ট চিত্রপরিচালকের 
মতামত নিয়ে এই খসড়া রচনা করা হবে। 


শ্রীরায় জানান, জোব চার্নক এখানে 
এসেছিলেন ১৬৯০ সালের ১৬ আগস্ট, তার 
আগেও কলকাতা সংলগ্ন এলাকাগৃলিতে 
রমরমা অবস্হা ছিল। কিন্তু জোব চার্নক 
আসার আগে কলকাতার অবস্হা ঠিক কেমন 
ছিল, তার হদিশ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেননা 
সে সময়ের কলকাতা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য 
পাওয়া গিয়েছে ইংরেজদের কাছ থেকে। 
তাদের তৈরি করা ম্যাপ দেখে অনুমান করতে 
হয় তৎকালীন কলকাতার গতিপ্রকৃতি 


পর্তৃগিজদের ম্যার্পে পাওয়া যায়নি। পেলে 
কলকাতা সম্পর্কে একটা বস্তুনিষ্ঠ ছবি খুঁজে 
পাওয়া যেত। 

নিশীথবাবৃ জানান, যদিও ইংরেজ আসার 
আগে কলকাতার অবস্হা রমরমা ছিল, কিন্ত 
পর্তুগিজদের তৈরি করা কোন ম্যাপ বা 
তথাভিত্তিক লেখার কোন হদিশ পাওয়া 
যায়নি। তাই সেই অবস্হার পৃষ্খানৃপৃঙ্খ 
বিবরণ আমাদের হাতে নেই। “কলকাতা 
সম্বন্ধে কোন ডক্মেন্টেশন নেই | আমরা চাই 
তা করা হোক। আমরা কলকাতা সম্পর্কিত 
সমস্ত তথ্য লণ্ডন ও এখান থেকে সংগ্রহ করে 
তা দেশবাসীকে দেখাতে চাই।' 

সিরিয়াল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলে 
নিশীথবাবৃ জানান, এই ধরনের সিরিয়াল 
করতে গেলে দরকার তখনকার দিনের 
পোশাক-আশাক। সেই সময়ের পারিপার্িক 
অবস্হার কিছু ছবি, যা না হলে সেই যুগের 
প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে না। তবে এ সবকিছুই 
নির্ভর করছে টেকনিক্যাল এক্সপার্টসের 
ওপর। এই ধরনের সিরিয়ালের পরিচালককে 
হবেন, প্র্ন করলে নিশীথবাব বলেন, আমরা 
চাই ছায়াছবির স্গে যুক্ত সমস্ত মানৃষের 
সহযোগিতার। সতাজিৎ রায়, মৃণাল সেন 
থেকে শুরু করে সমস্ত নামী দামী চিত্র 
পরিচালকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা 
প্রতোকে এক একটা পর্ব পরিচালনা করতে 
আগ্রহী। তবে এখনও কোন কিছুর ফয়সালা 
হয়নি। আলোচনা চলছে। 0 


স্বপন বসূ 


দমদম সঙ্গীত 
পরিষদের সঙ্গীত 
আসর 


গত ২১ ফেব্রুয়ারি দমদম মতি বিল কলেজ 
হল-এ দমদম সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত 
শাস্ত্রীয় স্গীতের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। 
অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা মূলত স্হানীয় 
হলেও অনেকেই খ্যাতিমান । শিল্পীদের মধো 
কল্পনা গোস্বামী (মারু বেহাগ), বিশ্বনাথ 
দাস (বেহাগ) ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় (পৃরিয়া) 
শ্রোতাদের প্রশংসা কূড়িয়েছেন। মালকোষ 
রাগে শস্কর চট্টাপাধ্যায়ের সরোদ বেশ 
প্রশংসনীয়। কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রশংসা 
প্রাপ্য দমদম সঞ্গীঁত পরিষদের, যাঁরা সামান্য 
সামর্ঘা নিয়ে এই ধরনের একটি উঁচু দর্দের 
সার্থক অনৃষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। 


বিশেষ প্রতিনিধি 


পয়তাল্লিশ পর। এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বিশেষ 
কারণে উপচ্হিত থাকতে পারেননি কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা এবং অনৃপস্হিত 
ছিলেন অনুগ্ঠান-সভাপতি বিচারক 
ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | অবশেষে 
অনুষ্ঠান-সৃচনা “উদ্বোধনী নৃত্য দিয়ে। 
আবহসংগীতে পণ্ডিত রবিশ্করের নাম 
থাকায় কৌত্হ'ল ছিল । ক্ষীণ সুরে বেজে উঠল 
2. স্বাগতম । অর্ধ দিল্লি এশিয়াডের 
উদ্বোধন উপলক্ষে প্রস্তত রবিশসকরের 
সৃরারোপিত গানটি, সেই সণ্গে অতি সাধারণ 
মানের নৃত্য। মঞ্চের একপাশে তখন বেশ 
কয়েকটি মাইক জায়গা জুড়ে রয়েছে। এরই 
মধ্যে পিছনের পদায় সংস্হার নম ইত্যাদি 
দেখা গেছে। বক্তব্য রাখলেন সংস্হা- 
সভাপতি গৌতম তালুকদার, উপদেষ্টা সূর্রত 
ঘোষ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সম্পাদক 
আশিস সাহা । জানা গেল বিভিন্ন সাংগঠনিক 
কার্ধে সংস্হার আন্তরিক প্রয়াসের কথা। 
এরপর সম্মেলক সঙ্গীত যেখানে এসেছে 
জাতীয় সংহতির কথা, অমর শহীদদের 


চলার একটি দশ 


প্রস্গ | শোনা গেছে £ 'ধনধানোো পৃচ্পে ভরা", 
“ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম', 'মুক্তির মন্দির 


সোপান তলে', “সারে যাঁহা সে আচ্ছা" 


দেব দেবানন্দ মহারাজ। ভক্তি সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন সৃগত ঘোষ, অণিমা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনা নাগ, নিবেদিতা পাত্র, 


গানগৃলি, যার মধো শেষোক্ত গান দুটি একটা 
মান বজায় রেখেছে। এরপর মানিক সাহার 
দৃটি গান যার প্রথমটি রবীন্দ্রসস্গীত। শ্রী 
সাহার কণ্ঠের আওয়াজটি ভাল কিন্তু তার 
সস্তকে তিনি অস্বচ্ছন্দ। সব মিলিয়ে তিনি 
প্রত্যাশা পূরণ করেন না। 


শেষ অনৃন্ঠান রবীন্দ্র-নৃত্যনাটা 
'চন্ডালিকা'। নৃতযানাটার দুর্বলতম অংশ হল 
শিল্পীদের গান। তারই মধ্যে লিপিকা 
বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকৃতি) কিছুটা স্বস্তি দেন। 
কোন কোন মুহূর্তে ক্ষণ মুখোপাধ্যায় (মা) 
সপ্রতিভ। তুলনায় নৃত্যাংশ অনেক বেশি 
স্বচ্ছন্দ। নৃতা পরিচালক রীণা ঘোষাল 
কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন যদিও 
সম্মেলক নৃত্য অধিক অনৃশীলনের দাবি 
ই 'মা'-র নৃত্যাংশে অনেক 
ক্ষেত্রেই দৃষ্টিনন্দন। নবনীতা ঘোষাল 
(প্রকৃতি) যথেষ্ট প্রতিশ্রল্তিময়। তপন পাল 
(দইওয়ালা), সঞ্জিত সামন্ত (ছুড়িওয়ালা), 
যথাযথ কিন্ত্ত সঞ্চয়ন গণ্গোপাধ্যায় (আনন্দ) 
বেশ আড়ম্ট। অনুচরদ্বয়কে নিয়ে হাসারসের 
প্রচেষ্টা কেন ১ যন্ত্রানৃষণ্গে ডলি চন্দ, রবীন 


নামটি স্গীত পরিচালক রূপেওযক্ত। শান্তি 
বিশ্বাসের আলোসম্পাতে কয়েকটি ক্ষেত্রে 
প্রশংসার দাবি রাখে। পদয়ি শিল্পীদের নাম, 


মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমূখ। 
ভক্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন অশোক 
মুখোপাধ্যায় ও অশোক বন্দ্োপাধ্যায়। 


জারিনা, 
থেকে আদিত রে 
ন্ডসাম 


যৎকিঞ্চিৎ 


শাসক দল কংগ্রেস যদি মনে করে যে আমি এই চেয়ারের 
(রাজযসভার চেয়ারম্যানের পদ) উপযুক্ত নই, তবে তাঁদের 
জোড় হাতে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেব। 

ডঃ শঙকরদয়াল শর্মা 


শাহেনশা জিতবেই। 
গৃলাম নবি আজাদ (অমিতাভ বচ্চন সম্পর্কে এ আই সি সি (ই)-র 
সাধারণ সম্পাদক) 


অন্তবর্তী নিবাচন লড়ার মত তাকত তো ওদের (কংগ্রেস- 
ই) মধ্যে দেখতেই পাচ্ছি না। 
বিশবনাথ প্রতাপ সিং 


ভি পি সিং যদি ভেবে থাকেন, নিবাচকমণ্ডলীর রায় মেনে 
নেওয়ার মত সাহস প্রধানমন্ত্রীর নেই, তবে তাঁর উচিত 
হবে প্রথমে অমিতাভ বচ্চনের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়ে 
নিজের সাহসটা দেখানো। 


সন্ত বস্স সিং (উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস-ই নেতা এবং ভি পি সিংয়ের 


; বড় দাদা) 


চা 
গোবাচেভের সঙ্গে সহজেই লেনিনের তৃলনা করা যায়। 
রোনাল্ড রেগন (আসন্ন মস্কো বৈঠকে নিরস্ত্রীকরণ চৃক্তি 
স্বাক্ষরের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে) 


খুব শিগগির ভারত থেকে এই আর্ট হিন্দস্হানি ক্স্যাসিকাল 


সংগীত) ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। কারণ, ওখানে 
মুসলমান শিল্পীদের কোন সম্মানই নেই । 
ওস্তাদ রইস খান (পাকিস্তানি নাগরিকতু নেওয়ার প্রাক্কালে) 


্ 


ফিল্ম যেসব অভিনেতারা ব্যর্থ, তারাই রাজনীতির দিকে 
ছুটছে। আবার ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিল্মে ভিড় 
বাড়াচ্ছে। 


২; কমল হাসান (চিত্রাভিনেতা) 


ওদের (নতৃন গায়কদের) গলা ভাল, শুনতেও কিশোর 
কৃমারের মত। কিন্ত্ত ওরা কখনই নিজেদের গলাকে 
অমিতাভ বচ্চন কিংবা দেব আনন্দ কিংবা গোবিন্দের গলা 
করে তৃলতে পারে না, যেটা কিশোর পারতেন। 

বাপি লাহিড়ি 

আগে কখনও দেশের মাটিতে আমি সফল হইনি, আজ 


অন্যরকম হয়েছে - দারুণ লাগছে। বিশ্বের প্রথম আটটি 
দেশের অনাতম হওয়াটা দারুণ অনৃভ্তি। 


প্রকাশ পাড়কোন (টমাস কাপে জেতার পর) 


পরিবর্তন 


সংযৃক্ত সম্পাদক £ উ্ষা ভৌমিক 
শিল্প-উপদেন্টা £ নিতাই ঘোষ 
চিফ এগজিকিউটিভ, 

বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ £ 

সি এইচ বসূ, কলকাতা 

সার্কুলেশন কণ্ট্টোলার : প্রসাদ চন্দ্র দত্ত 
সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস £ 

৩৩ বিশ্রবী অনৃক্লচন্দরষ্ট্ (পৃরাতন প্রিন্সেপ স্টিট), 
কলকাতা-৭০০ ০৭২, ফোন £ ২৭-২১৬৯, ২৭-৯১২৯২, 
২৭-৯৩৯১৯, ২৬-৯৬৮০, ২৬-১৬৮১ 

7955 021-5092 1 র 


বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি £ কেলকাতা 
আডিমেশ মিডিয়া সিল) 


শি ০৬৪, লেক রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯ 

ফোন £ ৪৬-১০০৬ 

দিল্লি অফিস £ 

বিশেষ সংবাদদাতা £ প্রসেনজিৎ গাস্গৃলী 


সূর্যকিরণ বিশ্ডিংস, ফ্যাট ১২১২, ১৯ কস্তৃরবা গান্ধী 
মার্শ, নিউ দিল্লি-১১০ ০০১. ফোন £ ৩৩১-৭০২৪ 


সার পি এম রোড, ফোর্ট, বোদ্বাই-৪০০ ০০১ 

ঢোহা। ডটাতচাবা 

৭৩৯ 001-5726 47451, 

ফোন £ ২৮-৭২২৯৫, ২৮-৭২৩৩৪, ২৮-৭১৩৩৮ 
বা্গালোর প্রতিনিধি £ সি আর ভরত 

১৫৯ এন জি ই এফ কলোনি 

রাজামহল বিলাস, এক্সটেনশন 1] স্টেজ 
বাঞ্গালোর-৫৬০ ০২৪. 

হায়দ্রাবাদ প্রতিনিধি £ এস শস্করনারায়ণ 
জ্্াট সি ২. দামোদর কৃপা, ১-১-৩০৮/সি ২. বাকারাম 
হায়দ্রাবাদ-০০ ৩৮০, ফোন £ ৬৩-৭০০ 

মাদ্রাজ প্রতিনিধি £ পি এস রামমূর্তি 

৩৭ পেরুমল স্টিট, পৃূরসাওয়াকম্‌, ফ্লাওয়ার্স রোড পোস্ট 
মাদ্রাজ-৪, ফোন £ ৬১-৪৭২১ 

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকৃমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি 
প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, 
ফলকাতা-৭০০ ০১৩ (ফোন £ ২৪-০১৯৯) থেকে মৃদ্রিত ও 
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনৃক্লচন্দ্রস্টিট, 
কলকাতা-৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত। ্ 


্ ] ১ মার্চ, ১৯৮৮ সংখ্যা 


সবণবধূকেই কি পুড়িয়ে মারা হচ্ছে : 
বধৃহত্যা এখন সং বাদপত্রে পরায় প্রতিদিনের খবর । এ 
লি হে ।কিন্ত 


কোনো বধূর এ 
*বশুরবাড়ির পরিবারের, টার) ) ভব রিবারে 
র কিনি 


ম্যানেজমেন্ট, পাইলট _ এই ধরনের পাঁচরটিপেশীয় 
সফল পাঁচজন মহিলা | 
আপনার শিশুর ভবিষ্যৎ কীভাবে, 

শিশুকে গড়ে তোলার দায়িত্ব একান্তই-বাবা- 

আর সে দায়িতু_নিতে হয় গভবিস্হা থেকেই। 

এই ৩ গড়ে তোলার সঠিক হদিসগুলো 


ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭২ 


ফর্ক লক_ অধিক আযক্তিলক পেন্ট_ বহু? সাদা সাইডওয়াল টায্সার_ রিক্নেক্টর প্যাডল-_রাতে 


নিরাপত্তার জন্যে ঝকঝকে থাকার জন্যে [ণভাবে আকর্ষণীয় নিরাপদে চলাচলের জন্যে 


দেখে নন ৪ তকতকে মসৃণ সাদা সাইড-ওয়াল টাযার 
এখন বি এস এ ভিলাক্স-এ যে ৪টি অনন্য রাতে নিরাপদে সফর করার জন্যে 


বোশষ্ট্য রয়েছে, ত। অন্য আর কোনে। অনুপম রিফ্লেব্টর প্যাডল ভিতাালুঘে 
১। নতুন ফর্ক লক তার সঙ্গে * ক্রোমপ্লেটেড স্পোকৃস 


সাইকেলেই খুঁজে পাবেন না। 
চে সত তি তরে চেঠন্রেন? 
সাইকেল লক করার এক একেবারে শি 


* বলুক স্যাডল 
নতুন উপায় । 


২। দেখতে ঝলমলে উজ্জল ক'রে তোলার * ডানলপ রিম 


জন্যে আ্যাক্রিলিক পেন্ট । গ উন্নত এক ব্রোকং সিস্টেম 82885) 


831 85% 04 2719 ৪9 


